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কবি 
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 








এ্রতনহা-স্র্জ্জী 


বিষয় 


পরিচিতি 

প্রস্তাবন। 

প্রথম অধ্যার : জবভারণ। 
ক, চরিত পরিচয় 
খ, সাভিত্যিক পরিবেশ 


দ্বিতীয় অধ্যায়; সত্যেজ্জ-কাব্যের ভাবধার। 
ক, জ্ঞানের সাধক সত্যেন্ত্রনাথ, তার বিজ্ঞানাহ্থরাগ ও 
ধতিহ প্রীতি 
খ, সত্যেন্দ্র-কাব্যে মানবিকতা, সমাজ-নীতি ও ধর্ম বোধ 
গ্র, সত্যেন্্রনাথের স্বদেশ-প্রেম 
, চারিব্রপুজারী সত্যেন্ত্রনাথ 
, মত্যেন্্র-কাব্যে মানবীয় প্রেম - 
চ, সত্যেন্্র-কাব্যে বাৎসলারস 
ছ, সত্যেন্ত্র-কাব্যে হাস্যরস" 
জ, সত্যেন্ত্র-কাব্যে প্রকৃতি 
ঝ, বিবিধ 
১। প্রেরণাদাত্রী ২। কাহিনী কাব্য ঙ| নীতি কবিতা 
৪| সাময়িক কবিত! &। মৃত্যু ৬। বাউল. ৭। বৈষব 
৮। পল্লী ইত্যাদি . 
তৃতীয় অধ্যায়ঃ রচনাশিল্পী লত্যেজজনাথ 
ক, সনেট রচয়িতা! 
খ, অনুবাদক 
গা, ভাবা শিল্পী 
ঘ। ছন্দের যাদুকর 


এ 


1/৬ 
/৩ 


৩ 


২৩ 


৫ 
884. 
৬২ 
ণ৪ 
৮৮ 
৯৬ 


১১৪ 
১৭১, 


১৩৩ 
১৩৪ 
১৪১ 


চে ১৭ 


চতুর্থ অধ্যায়; বাংল! সাহিত্যে সত্যে্জলাথের স্থান 
ক, অগ্রজ কবিগণ, রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেমন্্নাথ এবং 
সত্যেন্্র-মগ্ডুলী 
খ, সত্যেন্্র-কাব্যের মুল্য বিচার 


গঞ্চজ জধ্যায়: সত্যেজনাথের গন বচন 
(ক) নাটক, (খ) উপন্তাস,। (গ) গল্প, 
(ঘ) প্রবন্ধ (উ) পত্র 


পরিশিষ্ট 
ক, সত্যেন নাথের রচনাবলীর কালানুক্রমিক তালিক! 
খ, সত্যেন্ত্রনাথ সম্বন্ধে আলোচনা ও অভিমতের তালিক। 
গা, প্রমাণ পঞ্জী 
ঘ, বর্ণাহুক্রেমিক নির্দেশিকা 


১৮৩ 


১৮৫ 
১৯৪ 


২৬৯ 


ঠা ৪ 2 


এ শ্ঞ্র 


পরিচিতি 


আমার পরম স্কেহের পাত্রী শ্রীমতী সন্জীদ! খাতুন এম. এ, ঢাকা 
বিশ্ববিষ্ভালয় থেকে বি. এ. অনার্স পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ 
হয়ে যখন এম. এ. পড়বার জন্তে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা 
বিভাগে এসে তরতি হলেন তখনই তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় । 
তার পিতা শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক ও অধ্যাপক ভক্টর কাজী মোতাহার 
হোসেন সাহেবের পরিচয় লাভের সৌভাগা পূর্বেই হয়েছিল। তার 
কন্ঠার সজে প্রথম পরিচয়েই তার মধ্যে স্থশিক্ষিত পরিবারের প্রথর 
বুদ্ধিদীপ্থি ও অকুঠ জ্ঞানতৃষ্কার উদ্দার প্রভাবের ছাপ লক্ষ্য করে তাকে 
সাগ্রহে নিজের ছাত্রীরূপে গ্রহণ করলাম। তারপর তার নিজের ও 
তার সমগ্র পরিবারেরই সুসংস্কত তাবপরিবেশের ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাতের 
স্বযোগ আমার হয়েছে । অসুখের বিষয়, শ্রীমতী সনজীদার সঙ্গে প্রথম 
পরিচয়েই আমার মনে ভার সম্বন্ধে যে প্রত্যাশ! জেগেছিল, সুদীর্ঘ 
কালের নিফট সাহচর্ষেও তা কিছুমাত্র ম্লান হয়নি। তার মুপরিচ্ছনন 
সাহিত্যবোধ ও সদাজাগরূক অন্থশীলন স্পৃহ! আন্াকে পরিতৃপ্ত করেছে । 
তার মধ্যে যে উৎসুক জ্ঞানতৃঞ্ণ। ও অক্রান্ত শ্রমশীলতার পরিচয় পেয়েছি 
তা আধুনিক কালের ছাত্রসমাজে খুব সুলভ নয়। তার এই নিত্য- 
জিজ্ঞান্থ সাহিত্যচর্চার অন্যতম সুফল “কবি সতোন্দ্রনাথ দত্ত'-নামক 
গবেষণাগ্রন্থখানি | 

লেখিকাকে এই গ্রস্থথানি রচনা করতে হয়েছে নিদিষ্ট সময় ও 
বিধিপরিধির মধ্যে । তা! ছাডা শান্তিনিকেতনে থেকে নানা কারণে 
তার পক্ষে সর্বাধিক প্রয়োজনীয় গ্রন্থপত্রিকাদি পাওয়াও সম্ভব ছিল 
না। তথাপি তিনি এক বৎসর সময়ে সীমাবদ্ধ উপকরণ নিয়ে যে 
সাফল্য অর্জন করেছেন তার মুলে রয়েছে তার তথ্যসংকলন 
ও পরিবেশন-নৈপুণ্য | এই গ্রন্থের শেষে সত্যেন্ত্রনাথ সম্পর্কে যে তথ্য- 
সভার সংগৃহীত হয়েছে তা অভিজ্ঞ গবেষকের পক্ষেও তৃপ্থির বিষয় 
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হতে পারত। কিন্তু শুধু তথ্য পুঞ্জীভূত করার মধ্যে নয়, পরস্ত তার 
স্নিপুণ বিশ্লেষণের মধ্যেই রয়েছে ভার যথার্থ কৃতিত্বের পরিচয় 
শুধু তাই নয়, এই তরুণ বয়সেও লেখিকা এই গ্রন্থে যে স্বাধীন 
চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন তা! তার পক্ষে অপ্রত্যাশিত না হলেও গৌরবের 
বিষয়। কাব্যের ভাববিচার ও সৌন্দর্য বিশ্লেষণের চেয়ে বিষয়বিচার 
ও ভাষ! ছন্দ প্রভৃতি কাব্যাঙ্গ বিশ্লেষণের প্রবণত্াই এ গ্রন্থের একটি 
লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য । আমার মতে অসম্পূর্ণ উপকরণ নিয়ে কুন্্ম সৌন্দর্য 
বিচারে অগ্রসর না! হয়ে লেখিক। সুবিবেচনারই পরিচয় দিয়েছেন। কারণ 
তথ্যগত অপূর্ণতা নিয়ে কারও কবিত্ববিচারে কিংবা! কোনে! কাব্যের 
রসবিশ্লেষণে ত্রুটি থেকে যাওয়া অনিবার্য | সত্যেন্্রনাথের মতো কবি 
সম্পর্কে একথ। আরও বেশি খাটে । কারণ তার কবিত্ব যুলতঃ 
আত্মনিষ্ঠ বা ভাবগত নয়, তার কবিত। ছিল প্রধানতঃ বিষয়প্রতিষ্ঠ | 


কিছুকাল পূর্বে হরপ্রসাদ মিত্রের “সত্যেন্্রনাথের কবিতা ও কাব্যরূপ 
প্রকাশিত হয়েছে । কিন্তু বর্তমান গ্রন্থটি তৎপুর্বেই পরিকল্পিত ও সমাপ্ত 
হয়েছিল । বস্ততঃ এটি রচনার সময়ে লেখিকার সামনে সত্যেন্ত্রসাহিত্য 
আলোচনার কোনো! আদর্শ ছিল না। আর সত্যেন্্রসাহিত্য প্রকৃতি ও 
আকৃতিতে কোনে! পুর্বভন কবিকীতির অঙ্থরুতিমাত্র নয় বলে তার পক্ষে 
উক্ত আলোচনার পথও সুগম ছিল না। এই অবস্থায় হরপ্রসাদ মিত্রের 
মতো অভিজ্ঞ লেখকের গ্রন্থ প্রকাশের ফলে বর্তমান গ্রন্থটির প্রয়োজনীয়তা 
ফুরিয়ে যাবার খুবই আশঙ্কা ছিল। সুখের বিষয় লেখিকার সনিষ্ঠ 
সাহিত্যচর্চ। ৰ্যর্থ হয়নি: “সত্যেন্রনাথের কবিত। ও কাব্যন্ূপ? প্রকাশের 
পরেও এই পুস্তকের প্রয়োজনহানি অথবা মৃল্যাবনতি ঘটেনি ;. বিষয় 
বস্তর বিশ্লেষণে ও তথ্যসমৃদ্ধিতে এটির স্বতন্ত্র ও প্রয়োজনীয়তা এখনও 
্বীকার্ধয। বস্ততঃ এটিকে হুরপ্রসাদ বাবুর গ্রন্থের পরিপূরক হিসাবে 
গ্রহণ করলেই সত্যেন্ত্রসাহিত্য-চ্চার পথ স্ুগমতর হবে বলে মনে করি । 


্রস্থটি লেখিকার প্রথম সাহিতাপ্রচেষ্ট। ৷ ফলে এটিতে হ্বভাবতঃই 
কিছু কিছু ক্রটি ও অপূর্ণতা থাকা অপ্রত্যাশিত নয়। আশ! করি কালক্রমে 
সাহিত্যিক অভিজ্ঞত৷ সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে লেখিক! নিজেও এই বিষয়ে সচেতন 
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হবেন এবং ভবিষ্যৎ সংস্করণে এই ত্রটিগুলি সেরে নিয়ে গ্রন্থটিকে সম্পুর্ণত। 
দান করবেন। আমার বিশ্বাস লেখিক! যদি একনিষ্ঠভাবে আত্মনিয়োগ 
করতে পারেন তাহলে তার সাধনায় বাংল! সাহিত্যের সমৃদ্ধি বাড়বে। 
আমার এই আশ! তুরাশ! নয়, তিনি তা সপ্রমাণ করুন--এই কামন! 
নিয়ে আমি তার ভাবী জীবনের সাহিত্যসাধনার পথের দিকে সনে 
ও সাগ্রহ প্রতীক্ষায় তাকিয়ে থাকব | 


বিশ্বতারতী, শান্তিনিকেতন গ্রবোধচজা লেন 
১৭ই আঘাঢ ১৩৬৪ 


॥ এততান্ত্বা ॥ 


[বিংশ শতান্ধীর প্রথম দিকে বাংলাদেশে যেসব কবি জনপ্রিয়তা লাত 
করেছিলেন, তাদের মধ্য থেকে রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে সত্যেন্ত্রনাথ দত্ত 
বোধ করি সর্বাগ্রগণ্য। কিন্ত জনপ্রিয়তার উপরেই সাহিত্যের মূল্য নির্ভর 
করে না, ভার আলা! বিচার চাই । সেই বিচারে অনেকে সত্যেক্্রনাথেঞ্স 
রচনাকে অসামান্য মূল্য দিয়েছেন, আবার কেউ (কউ তার সাহিভািক 
প্রতিতাকে অকিঞ্ৎকর বলে উপেক্ষা করেছেন। কিন্তু যথার্থ সতা খই 
দু-এর মধ্যবর্তী বলেই মমে হয়। সত্যেন্্রনাথের মৃত্যুর পরে ত্রিশ বৎসরের 
অধিক কাল অতীত হয়েছে । এই সময়ের মধ্যে ছোট বড় অনেক কবি 
সাহিত্যের আসরে অবতরণ করেছেন এবং বাংলা কাব্যসাহিত্যে ভাব ও 
তঙ্গীর দিকৃ দিয়ে যথেষ্ট পরিবর্তনও দেখ| দিয়েছে ) কাজেই বাংলার 
কাব্যজগতে সত্যেন্্রনাথের কৃতিত্ব কতথানি, অর্থাং কালের নিফষপাথরে 
ভার কবিপ্রতিত1 কতখানি খাটি বলে প্রমাণিত হবে, সে আলোচনার সময় 
উপস্থিত হয়েছে বললে অন্তায় হবে না।) সত্যেন্্রনাথের সাহিত্যিক 
প্রতিভা ও কর্মকীতির স্থায়ী মূল্য কতথানি, তা নির্ণয় করাই এই গ্রন্থের 
উদ্দেশ্য । গ্রন্থটিকে পচ অধ্যায়ে বিতভ্ করেছি। প্রথম অধ্যায়ে 
সংক্ষেপে সত্যেন্ত্রনাথের চরিতপরিচয় ও সাহিত্যিক পরিবেশ আলোচনার 
দ্বারা বিষয়বস্তর অবতারণ] করে দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিভিন্ন বিভাগে তার 
কাব্যরচনার ভিত্তি, তার কাব্যের বিভিন্ন দিকৃু ও বিচিত্ররস সম্বন্ধে 
অপেক্ষাকৃত বিশদ আলোচনা! কর! হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে আছে 
সত্যেন্্রনাথের রচনাশিল্প সন্বদ্ধে আলোচন!। চতুর্থ অধ্যায়ে পূর্ব-ও উত্তর- 
ুরিগণেয় সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে বাংলা সাহিত্যে তার স্থান নির্ণয়ের 
প্রয়াস করেছি। 

সত্যেন্রনাথ যে একজন গদ্ঘলেখকও ছিলেন সে কথা আজকাল 
লোকে প্রায় ভুলেই গিয়েছে। আলোচনার পূর্ণতার খাতিরে পঞ্চম 
অধ্যায়ে সে বিষয়েও বিঞিৎ আলোচনা করা হয়েছে | সত্যেন্ত্রনাথের 
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গন্ত মচনার আলোচন! এ গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্তা নয়। কবি হিসেবে তাকে 
ঘিচার করাই এর প্রধান লক্ষ্য। সত্যেন্্রনাথের কবিধমী মনের সঙ্গে 
গদ্চধর্মী মনের এমন একটা যোগ ছিল যে, তার গণ্ভ রচনার আলোচলা- 
প্রসঙ্গে সেই সত্যের উদঘাটন ন1 হলে তার কাব্যপ্রতিতার আলোচনায় 
মস্ত বড় ফাক থেকে যায় । এই কারণেই সত্যেন্ত্রনাথের গস্ভরচনা বিষয়ে 
একটি ব্যতন্ত্র অধ্যায় সংযোজন কর! যুক্তিযুক্ত মনে করেছি। সত্যেন্দ্রনাথ 
দত্তের গম্ভরচন! অপ্রচুর নয়, কিন্তু তার প্রচার অধিক হয়নি। কিছু- 
ংখ্যক রচন! পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলেও অধিকাংশই সাময়িক পত্র- 
পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে । শুধু গছ্যরচনা নয়, তেরশ আট সাল থেকে 
শুরু করে তার মৃত্যুর পর পর্যস্ত তার গদ্য পন্ড উভয়বিধ রচন৷ সাহিত্য, 
প্রবাসী, .ভারতী,, সবুজপত্র, বালী, বিচিত্র, বজলন্ী, দেশ ইত্যাদি 
অন্তত: আট-নয় খানি পত্রিকায় প্রকাশিত হুয়। বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগার, 
রবীন্দ্রভবন এবং অন্তান্ত দু-এক স্থান থেকে বিভিন্ন পত্রিকায় ভার যত রচনার 
সন্ধান করতে পেরেছি, গগ্যপছ্যনিবিশেষে তার একটি ফালাহুক্রমিক 
তালিক। গ্রন্থের শেষে সংযুক্ত করে দিলাম । সত্যেন্্রনাথের যে কটি 
ছদ্পনাম সকলের কাছে সুপরিচিত, 'ত1 বাদে আর-একটি লাম শ্রীমতী 
মমত! ঘোষের নিকট হতে উদ্ধার কর! গেছে । নামচি “ক্রিবিক্রমবর্মন্‌” | 
উপ্রীনবকূমার কবিরত্বের কালেই ইনিও জন্মগ্রহণ করেছিলেন । এই 
নাষে প্রকাশিত রচন1 “ভারতী”তে ছাপ! হয়েছিল। পরিশিষ্টের ভূমিকায় 
উল্লিখিত কয়েকটি অপ্রাপ্ত পত্রিকার সন্ধান আমি অল্পদিন হল পেয়েছি। 
সেগুলিতে প্রকাশিত রচনাগুলির তালিক। এখানে লিপিবদ্ধ করছি। 


সাল মাস পত্রিকা পৃষ্ঠটাসংখ্যা রচনার নাম 
১৩২১ বৈশাখ ভারতী ৭৮ কালীপ্রসন্ন সিংহ (কবিত!) 
্ ঃ, ৮৮: অথ টিকিমেধ বজ্ঞ (কবিতা) 


টি জ্যৈষ্ঠ ভারতী ২০১ সবৃজপরী (কবিতা) 
রঃ আবাঢ ভারতী ৩২৬ পিয়ানোর গান কেবিত।) 
সা তান ভারতী 8৪৭ জন্মাষ্টর্মী (কবিতা) 

১৩২৩ বৈশাখ ভারতী ৩ প্রণাম (কনিতা) 


সাল 


১৩২৩ 


মাস 
শ্রাবণ 


আশ্বিন 


%গ 


কাতিক 
পৌষ 


মাঘ 


ফাস্তুন 


ভারতী 


ভারতী 


ভারতী 
ভারতী 


ভারতী 


ভারতী 


ভারতী 


ভারতী 
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পৃষ্ঠাসংখ্যা রচনার নাম 
৪৭৮ মাত্ৃভাষ! কি পেত্বী ভাবা! ? 
(প্রবন্ধ)-_উনবকুমার কবির 
অভিভাষণ ন! অতিভাষণ 
(প্রবন্ধ)__শ্রীনবকূমার কবিরত্ব 
অতিপাগ্ডিত্যের উপজ্ব 
(প্রবন্ধ)_-উ্ীনবকূমার কবির 
জাফরাশিস্বান ( কবিতা ) 
রামছু্ঠা।য়ন (কবিতা) 
_-জ্রীনবকূমার কবিরত্ধ 
৭০"  বন্ধঘরের ঘুল্ঘুলিতে (কবিতা) 
৮৮৫ কাগজের হাতী বা 
নব্যদিঙ নাগ .-প্রশন্তি (কৰিতা) 
-কলমগীর 
রুবষিযার কবিতা 
(কবিতা; অনুবাদ) 
(ক) তোরের বেল! 
(খ) তুষারনদীর জাগরণ 
(গ) নিবেদন 
(ঘ) তবু 
(ও) আপ্ত 
(চ) সীচ্চ। হল্লা 
(ছ) কালো শাল 
পুশকিনের কবিতা 
(কবিত।, অনুবাদ) 
(ক) স্বপ্নময়ী 
(খ) মাছুলি 
(গ) ভগ্নহৃদয় 
(ঘ) আমার ছবি 


৫৮৩ 


৪৯৫ 


৩৮৪ 
৭১০ 


৯& ৫ 


৯৮৭ 


সাল 


১৬২৪ 


১৩৪২৬ 


১৩২৭ 


১৩৩৪ 


মাস 
ফাগ্তন 


আবাঢ 
শ্রাবণ 


আশ্বিন 


আবণ 


জ্যেষ্ঠ 


পত্রিকা 
ভারতী 


তারতী 
ভারতী 


ভারতী 


ভারতী 


ভারতী 
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পৃষ্ঠাসংখ্য। রচনার লাম 
১০৪৫ কোরিয়ার কবিতা 
(কবিতা, অনুবাদ) 
(ক) জলৌকা৷ ও মহীলতা 
(খ) ভগবানের চিডিয়াখানা 
(গ) স্প্ 
২০৪ ৃদ্ধপৃণিম! (কবিতা) 
৩৯৮ মা্কিণ কবিতা 
| (কবিতা, অন্থবাদ) 
(ক) নেইঘরের ঘুমপাড়ানী 
(খ) কাঠ-গড়া 
&১৮ জলচর ক্লাবের জলসারঙ্গ 
(কবিত1)-__ক্রীসলিলোল্লাস সাত্র। 
২৮৯ বিকর্ণ কি ঘণ্টাকর্ণ (প্রবন্ধ), 
(সমালোচন)__-প্রীঅশীতিপর শর্মা 
৯৩ বিদেশী কবিতা 
( কবিতা, অন্কবাদ ) 


(ক) গান 

(খ) ভূলভাউ। 

(গ) স্নদরীর অর্থ 
(ঘ) নিবিরোধ ও স্র্গ 
(উ) পাক! মুসলমান 
(চ) মৃত্যু ও টেক্স 

(ছ) বিরাট মানব 

(জ) শিশু 

(ঝ) মুখ 


এছাড়া “ভারতী” ১৩২৩ এর পৌধসংখ্যায় “মাসকাবারী' আলোচনার মধ্যে 
“কাব্যে নীতি” শীর্ষক একটি সমালোচনাসংক্কাস্ত রচনা আছে। সেটি 
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“ভারতবর্ধষে' প্রকাশিত সাত্যোন্্রনাথের ' 'অতিপাণ্ডিত্যের উপগ্রব' কবিতার 
সমালোচনার জবাবে লেখ! । রচনা সতোন্দ্রনাথের হওয়াই ফত্ভব। 
'শ্রীঅশীতিপর শর্ষা” রচিত “বিকর্ণ কি ঘণ্টাকর্ণ, প্রবদ্ধ সত্যেক্্রনাখের “বিকর্ণ' 
কি ঘণ্টাকর্ণ কবিতার আলোচনাবিষয়ক | প্রবন্ধে কবিতাটির সমালোচন- 
ছলে বিরূপ সমালোচকদের যুক্তিতর্কের হাম্যকরতা প্রতিপন্ন কর! হয়েছে। 
এটিও সত্যোেন্ত্রনাথের রচনা বলেই ধরে নেওয়া যায়। সতোল্নাথের 
“কলমগীর” ও “সলিলোল্লাস সীতর।' ছদ্মনামে লেখা কবিতাছটির উল্লেখ 
উপরের তালিকায় কর! হয়েছে । কাবিতাছুটির নাম যথাক্রমে 'কাগজের 
হাতী বা নব্যদিউলাগত্প্রশস্তি ও “জলচর ক্লাবের জলসারজ?। 
সত্যেন্্রনাথের কবিতাগ্রন্থে এই ছুটি কবিত! সংকলিত হয়েছে । “নেইঘরের 
ঘুমপাডানী” কবিতারটিকে সত্যেন্্রনাথের মৌলিক রচন! বলে ধারণ! 
করে গ্রন্থে সেই হিসাবেই কবিতাটির আলোচনা করেছি । কিন্তু এই 
তালিকায় দেখা যাচ্ছে এটি একটি মাফিণ কবিতার অন্থবাদ। 

সত্োন্্রসাহিত্যের প্রকৃত সমালোচনা বিশেষ হয়নি, এমন বলা যেতে 
পারে। তবুও ভার সম্বন্ধে যেখান থেকে যে আলোচনা ও অতিমতের 
সাহায্য গ্রহণ করেছি, তারও একটি তালিকা পরিশিষ্টে দেওয়া! হল। 
বর্তমান গ্রস্থাট ১৯৪ সালের মাঝামাঝি থেকে ১৯৫& সালের মাঝামাঝি 
সময়ের মধ্যে রচিত। এই লেখ! প্রায় সমাপ্ত হবার পরে ডক্টর হরপ্রমাদ 
মিত্র-রচিত “সত্যেন্্রনাথ দত্তের কবিতা ও কাব্যরূপ? নামক পুস্তকখানি 
প্রকাশিত হয়। কাজেই এই মুল্যবান্‌ গ্রন্থথানিকে আলোচনার অস্তভূক্ত 
করবার যথোচিত স্থযোগ আমার হয়নি । 

এই গ্রন্থ রচনায় যে-সকল গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে, পরিশিষ্ট 
তৃতীয় বিভাগে তার একটি তালিক! দেওয়া গেল। পরিশিষ্টের শেষতাগে 
সমগ্র গ্রন্থটির একটি নির্দেশিক! সন্রিবেশ করেছি । আশা করি তাতে এই 
গ্রন্থ ব্যবহারের সহায়তা হবে । 

এবারে গ্রন্থের মুদ্রাকরপ্রমাদ সম্বদ্ধে বিশেষভাবে ক্ষমা চেয়ে নিতে 
হবে। প্রধান প্রমাদ যেটি হয়েছে সে হচ্ছে আধুনিক ও প্রাচীন বানানের 

ংমিশ্রপ। ঢাকায় বসে কলকাতার এই প্রমাদ সংশোধন 


[ ৮৮০ ] 


আমার পক্ষে কোনোমতেই সম্ভব হয়নি । দূরত্বের দোহাই এবারের মতো! 
আমার অপরাধকে লঘু করে দেবে বলে তরসা করি। পরবতী সংস্করণে 
আমার প্রহর! যাতে সতর্ক হয় তার জন্য প্রস্তত থাকব । কোথাও কোথাও 
ছাপায় বেশ বড় রকমের ক্রটি থেকে গিয়েছে : যেমন পরিশিষ্ট ক-এর প্রথম 
পৃষ্ঠায় *১৩*৮, সালের জায়গায় “১৯৩৮: পরিশিষ্টের ভূমিকার দ্বিতীয় 
পৃষ্ঠার বষ্ঠ পংক্তিতে 'বস্তৃতাস্ত্রিক চুড়ামণি'র জায়গায় ববস্ততাল্সিক চুড়ামণি" 
ও পরিশিষ্ট ভূমিকার প্রথম পৃষ্ঠার তৃতীয় পংক্তিতে ১৩২৯ এর জায়গায় 
১৯২৯। আবার, ৪৭ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় ও তৃতীয় উদ্ধৃতি 'অভ্র-আবীর' গ্রন্থের 
'জাতির পাতি” থেকে গৃহীত, “সেবা-সাম? থেকে নয় * এবং ১২৯ পৃষ্ঠার 
নবম পংক্তিটি উদ্ধৃতির অংশ নয়, গ্রস্থরচয়িভার মস্তব্য। আরও নান! ভুল- 
ত্রুটি রয়ে গেছে । তবে সেগুলি গ্রস্থপাঠে তেমন বিদ্ব ঘটাবে না মনে করে 


উল্লেখ কর হল না। 


এই গ্রন্থটি মূলতঃ বিশ্বভারতীর এম. এ. পরীক্ষার গবেষপানিবন্ধ-রূপে 
রচিত হয়েছিল। ওই নিবন্ধটিকে বর্তমান গ্রন্থরূপে প্রকাশের অন্গমতি 
দিয়ে বিশ্বতারতীর কতৃপক্ষ আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। 
আমার গবেষণাকার্য আরন্ধ ও সম্পন্ধ হয়েছিল বিশ্বভারতীর বাংলা বিভাগের 
প্রধান অধ্যপক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মেন মহাশয়ের সযত্ব পরিচালনায় । বস্তৃতঃ 
্রন্থথানির পরিকল্পন। থেকে রচনাসমাপ্তি পর্যস্ত প্রতি পর্যায়েই ভার সঙ্গে 
উপদেশনির্দেশ আমাকে উৎসাহ দিয়েছে । তাকে আমার অন্তরের প্রগাঢ় 
অদ্ধ। নিবেদন করছি । ডক্টর অনিল কুমার গায়েন এবং শ্রীমতী কষ গায়েন 
এম. এ, আমার প্রতি অকৃত্রিম স্নেহবশেই গ্রস্থমুদ্রণের যাবতীয় দায়িত্ব গ্রহণ 
করেছেন; নতুব। আমার পক্ষে এই গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব হত কিনা 
সন্দেহ । তাদের উভয়ের কাছে আমি চিরঞখচণী হয়ে রইলাম । অস্ভান্ত ধাদের 
পরামর্শ ও সহায়তায় এই গ্রন্থ পু হয়েছে তাদের মধ্যে ডক্টর বিজনবিহারী 
ভট্টাচার্য, ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন, শ্রীযুক্তা মমতা ঘোষ, ডক্টর 
মনোমোহন ঘোষ ও অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্য, কৃতন্তরচিত্বে এই কয়জনের 
নাম উল্লেখ কর! অবশ্ুকর্তব্য | আরও ধাদের সহায়তা আমাকে নানাভাবে 
উৎসাহ দিয়েছে, তাদের নাম অন্ুল্লিখিত রইল । 


[ ৮৬৭ ] 


নানা প্রতিকূলতার মধ্যে গ্রন্থ রন! ও প্রফাশ করতে হয়েছে। গ্র্ 
রচনায় আমার এই প্রথম অভিজ্ঞতা । তাই এই গ্রে ক্রটি ও অপূর্ণতা 
থাক! অপ্রত্যাশিত নয় ; আমিও এই বিষয়ে অনবছ্ত নই। তথাপি তয়সা 
করি সত্যেক্্সাহিত্যের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ে এবং তায় পূর্ণতর 
আলোচনার উপকরণ সংগ্রছে আমার এই প্রয়াস সম্পূর্ণ ব্যর্থ বলে গণ্য হবে 
না যদি এই গ্রন্থের ভাগ্যে পাঠকসমাজের অস্থৃকূল দৃষ্টিপাত ঘটে এবং 
সতোন্ধরপ্রতিতার প্রতি অধিকতর আগ্রহ সঞ্চারে কিছুমাত্র সহায়ত। হয়, 
ত1 হলেই এই গ্র্থ প্রকাশের উদেন্ সিদ্ধ হবে এবং পরবর্তী সংস্করণে শরা্থের 
উন্নতি ও পূর্ণতা সাধনে উৎসাহ লা করব। 


১১৩, সেগুনবাগান, ঢাকা সন্ভীব। খাডুর 


১ল। মাঘ ১৩৬৪ 


এশার ্শ্ধতাস্ছ 





ক--চরিত পরিচয় 


প্রখ্যাত সাহিত্যিক; বিজ্ঞানাঙ্করাগী ও ইতিহাসপ্রেমিক অক্ষয় কুমার 
দত্তের পৌত্র এবং রজনীনাথ দত্তের পুত্র সত্যেন্্রনাথ দত্ত ধখন জক্মাগ্রাহণ 
করেনঃ তখন ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে নব-চেতনার সঞ্চার হয়েছে । 
সে ইংরেজি ১৮৮২ সালের কথা। পিতামহ অক্ষয়কুমারের কাছ থেকে 
উত্তরাধিকার সুত্রে তিনি সাহিত্যিক প্রতিভা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ও ইতিহাস- 
প্রিয় লাত করেছিলেন । যে যুগে তার আবির্ভাব সে যুগটাও ছিল তার 
মনোবিকাশের অন্ুকূল। তার জন্ম হয়েছিল (বাংল! ১২৮৮, ৩০শে মাঘ, 
রবিবার ) মাতুল কালীচরণ মিত্রের গৃছে। মাতুল ছিলেন সে যুগের অগ্রণী 
সাহিত্যসেবকদের অন্যতম। এই পরিবেশে জন্মগ্রহণ করে বৈজ্ঞানিক; 
এতিহাসিক ও সাহিত্যিক-বোধের উত্তরাধিকারী সত্যেন্ত্রনাথ বিশেষ করে 
সে যুগেরই সন্তান হয়ে উঠলেন । তিনি শ্বদেশকে তালবাসলেন। শ্বদেশের 
দুঃখছুর্দশা তার প্রাণে বড় গভীর ক'রে বাজল। তিনি এই দুর্দশা থেকে 
মুক্তির পথ খুঁজতে লাগলেন ৷ শ্বদেশপ্রেমের এঁকান্তিকতায় দেশের 
মূল ছূর্বলতাগুলে! তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল। দেখতে পেলেন বৈজ্ঞানিক- 
দৃষ্টির অতাব কি করে ভারতবাসীকে অন্ধ করে রেখেছে । তার! যা করে, তা 
বুদ্ধি দিয়ে বিচার ক'রে করে না-_অন্ধতাবে পূর্ব সংস্কারের অন্গগমন করে 
মাত্র। ফলে সমাজে দেখ! দিয়েছে নান! অবিচার, অনাচার | মানবন্ধের 
অবমানন হচ্ছে দেশের সর্বত্র। তিনি বুঝলেন এই ক্রটি দুর নাহলে 
দেশের ছুঃখতুর্দশা ঘুচবেনা, দেশ চিরদিনই বিদেশের কবলিত হয়ে থাকবে। 
মান্থুষে মানুষে একাত্ববোধ জাগাতে হবে সবার আগে। তিনি উপলব্ধি 
করলেন এর জন্তে চাই জ্ঞান আর প্রেম । আরও চাই শক্তি, প্রাণময় উৎসাহ 
এবং আশা। এইজন্যে এসব শক্তির আধার হ্বূপ এক একটি বস্তুকে 
আরাধনা] করে হোমশিখ! প্রজলিত করে যজ্ঞশেষে “সাম্য-সামে'র গান গেয়ে 
তিনি যাত্রা! গুরু করলেন জনচিত্ত উদ্বোধনের পথে।* এ যাত্রা! তার 


* 'হোমশিখা, সত্যেন্সরনাথের দ্বিতীয় কাধ্যগ্রস্থ | কিন্তু ঠার সমণ্ত কাব্যের মূল কথাগুলি 
সংহত আকারে পাওয়া যায় বঙ্গে এ গ্রন্থকে সমগ্র কাব্যের ভূমিক]1 হিসেবে গ্রহণ কর! ঘায়। 


8 কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 


কোনকালেই ফুরোয়নি । জীবনের শেষ দিনটি পর্যস্ত তিনি মানবতার জয়গান 
গেয়েছেন, তারতবাসীকে তার মহিমোজ্ছল এতিহ্ স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন । 
আর তার সেই কাজের ভার দিয়ে গেছেন মানবন্থে বিশ্বাসী পরবর্তী স্বদেশ- 
হিতৈষীদের হাতে। 
অনেক প্রতিভাবান সাহিত্যিকের মতই সত্যেন্্রনাথও বিদ্যালয়ের 
কাধাধরা পড়াশুনার প্রতি অমনোযোগী ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য 
পুস্তকের চেয়ে বাইরের কাব্য ও সাহিত্যাদির প্রতিই তার অঙ্থরাগ ছিল 
বেশী। ফলে, তিনি ম্যাটিক পরীক্ষায় (১৮৯৯ খ্‌ঃ) দ্বিতীয় বিভাগে এবং 
এফ, এ. পরীক্ষায় (১৯০১ খুঃ) তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হ'য়েও, পরিশেষে 
নি. এ. পরীক্ষায় কৃতকার্ষ্য হতে পারেননি । মামুলী বিদ্যাশিক্ষার আয়োজন 
শেষ হলে তিনি মাতুলের ব্যবসায় কার্যে যোগদান করেন। কিন্ত এই 
অর্থকরী পথ তাকে বাধতে পারল না । এর বহু পূর্বেই তার সাহিত্য-রচনার 
হাতে-খড়ি হয়ে গেছে ।* এবারে সত্যেন্্রনাথ সাহিত্য সাধনায় পূর্ণ 
মনোনিবেশ করলেন | 
বেণু ও বীণার “ছুর্দিনে অতিথি (শ্রাবণ, ১৩০৪), “ঝড় ও চারাগাছ' 
ইত্যাদি কবিতায় তার কিশোর বয়সের কোমল হৃদয়ের যে পরিচয় পাওয়া 
যায়, তা তার শেষ জীবনের কবিতাতেও দেখা যাবে। প্রভেদ এই, 
এখানকার আত্মপ্রকাশে শিশুর মত সরলতা আছে : পরবর্তাকালের প্রকাশ 
পরিমাজিত। বালক বয়স থেকেই সত্যেন্্রনাথের কোমল হৃদয় সমাজে 
অবজ্ঞাত দুঃখী আতুরজন থেকে শুরু করে ক্ষুদ্র কীটের জন্যও করুণায় 
বিগলিত হয়েছে। এ সময়ে তিনি কেবল বেদনাই অহ্গুতব করেছেন আর 
* ভার প্রথম প্রকাশিত লেখা সাপ্তাহিক 'হিতৈষী" পত্রে প্রকাশিত একটি সংবাদ। এটি 
কোন সাহিতাকর্ম নয়। সে সময়ে তার বয়স মাত্র তের বৎসর । 'ভারতীর” ১৩২৫ 
সালের বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত ( ৩পৃঃ ) “ছন্দ সরম্তী' প্রবন্ধে সত্যেন্্রনাথ বলেছেন-_ 
বারো! উৎরে তেরোয় পা দেওয়ার মাসখানেকের মধ্যেই ছন্দ-সরন্বতী হ্বন্ধে এসে 
ভর করলেন। এই সময়ে লেখা তার প্রথম কবিতা! 


“কি দিয়! পূজিব মাগো, কি আছে আমার । 
জ্ঞান হীন আমি দীন সন্তান তোমার” ।-_ 


এমনিধারা গোটা আষ্টেক দশেক লাইন। বেণু ও বীণার" *হবর্গাদপি গরীয়সী'__ 
কবিতাটি ১৯৩০০ সালে লেখা । 


চরিত পরিচয় ৫ 


পরবর্তীকালে এর প্রতিবিধানের চেষ্টায় জন-চিন্তকে জাগ্রত করতে চেয়েছেন; 
কখন উদাত্ত আহ্বানে, কখন বা ব্যঙ্গবিদ্রপের কঠিন কশাঘাতে। 

এফ. এ. পরীক্ষার পড়া তৈরী করবার সময় পদার্থবিদ্ভার প্রতি আকুষ্ট 
হয়ে সত্যেন্্রনাথ এ সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করেন। তার প্রথম প্রকাশিত 
পুশ্তিক! “সবিতা*য় (১৩০৭) এর পরিচয় সুস্পষ্ট । এই দীর্ঘ কবিতাটি হোমশিখা' 
গ্রন্থের প্রথম কবিতা । সম্পূর্ণ গ্রস্থটিতে তার বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগ 
এবং এই বিষয়ে তার বিশিষ্ট জ্ঞানের ছাপ পড়েছে। তার বিজ্ঞান-সম্ত 
চিন্তাধারা সার! জীবনের রচনাকেই বৈশিষ্ট্য দান করে মূল্যবান করে 
তুলেছিল । 

সত্যেন্্রনাথের প্রথম লেখা হ্বদেশ-প্রেমমূলক কবিতা! _.“ম্বর্গাদপি 
গরীয়সী? (১৩০০) ১৩১৩ সালে প্রকাশিত বেণু ও বীণ! গ্রন্থে প্রথম মুদ্রিত 
হয়। এর পূর্বেই ১৩১২ সালে “ন্ধিক্ষণ' পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল । 
তাতেই জনসমক্ষে তীর শ্বদেশপ্রেমের উন্মাদনার প্রথম প্রত্যক্ষ প্রকাশ । 
এর পর থেকে তার মৃত্যুর পর পর্যন্ত প্রকাশিত প্রায় সকল কাব্যগ্রস্থেই 
আমর! তার এই দেশ-প্রীতির নিদর্শন দেখতে পাই। 

(সত্যেন্্রনাথের বিজ্ঞানসচেতন ও অন্ভূতিপ্রবণ হাদয়ে শুধু শ্বদেশপ্রেম 
নয়_ বিশ্বপ্রেম, মানবত্ববোধ, সৌন্দর্যের কুক্ম-বোধ, মাতৃতাবাহুরাগ, সত্যনিষ্ঠা 
প্রসৃতি বহুগুণের সমাবেশ হয়েছিল। বিশ্বপ্রেমিক, মানবস্থের পৃজারী ও 
সাম্যবাদী সত্যেন্দ্রনাথ মুক্তকণ্ঠে গেয়ে গেছেন, 

জগৎ জুঁড়িয়া এক জাতি আছে 


সে জাতির নাম মানুষ জাতি, 
এক পৃথিবীর স্তম্তে লালিত 
একই রবি শশী মোদের সাথী | 
গং গা গং 


বাহিরের ছোপ আচন্ডে সেলোপ 
ভিতরের রং পলকে ফোটে, 


বামুন, শূদ্র, বৃহৎ, কষুত্র 
কৃত্রিম ভেদ ধুলায় লোটে?। 


ঙ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 


“মানগুষ' তার কাছে কৃত্রিম বিভেদ এবং সঙ্কীর্ণ গণ্তীর উধে। এই দৃহি নিয়ে 


মানুষের দিকে চেয়েই তিনি জেনেছেন, 
বর্ণে বর্ণে নাইরে বিশেষ 
নিখিল জগৎ ব্রহ্মময়।" 
আর জেনেছেন, 


“শূদ্র মহান্‌, গুরু গরীয়ান্?। 
মেথরকে জেনেছেন, “নিব্বিকার সদাশুচি? "গঙ্গাজল' বলে। 
তাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে শ্রদ্ধাপূর্ণ চিত্তে বলেছেন; 
“এস বন্ধু, এস বীর, শক্তি দাও চিতে-_- 
কল্যাণের কর্ম করি' লাঞ্ছনা সহিতে | 

সমাজের নান! অন্থায়, অবিচার তাকে নিরস্তর পীড়া দিয়েছে । বালক বয়সে 
ম/তার সঙ্গে একাদশী করতে গিয়ে তিনি বিধবাদের ছুঃখ উপলব্ধি করেন। 
সেই থেকে তিনি এই সকল আচারের বিরোধী হয়ে পড়েন। “নির্জাল।- 
একাদশী' কবিতায় তিনি একাদশীর বিধান-কর্তাদের তীক্ষ ভাষায় তিরস্কার 
করেছেন। এ স্যত্রে 'দোরোখ! একাদশী, কবিতাটিও স্মরণীয় । মাতার প্রতি 
অকৃত্রিম ভক্তি তাকে সমাজের এই দিকটি সম্দ্ধে সচেতন করেছিল। উদার 
মতাবলম্বী সত্যেন্্রনাথ এই অত্যাচারের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। তার 
মাতৃতক্তির অনেক নিদর্শন বন্ধুমহলে সুপরিচিত ছিল। 

সত্যেন্্রনাথের অন্থভৃতিতরা কোমল অস্তঃকরণে বিশেষ ঘটনাগুলো 
বড় গভীর ছায়। রেখে যেত। এ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
বলেছেন, 

সত্যেন্দরের চিত্ত এমন সজাগ ছিল যে জগতের যে কোন স্থানে অসাধারণ 
মহৎ ঘটন! কিছু ঘট.লেই তার অন্তর সাড়া দিয়ে উঠত । টাইটানিক জাহাজ 
ডোবা, ম্যাকৃন্থুইনীর প্রায়োপবেশন, টলট্টয়ের গৃহত্যাগ, ভারতের স্বাধীনতা 
লাতের জন্য চেষ্টা-_সবই তুল্যভাবে সত্যেন্রকে বিচলিত করত। 

_-( সত্যেন্ত্র পরিচয় ? প্রবাসী' ১৩২৯ শ্রাবণ ; পৃঃ ৫৯০) 

হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ তার অন্তরকে ব্যথিত করত। সে যুগের হিন্দু- 
মুসলিম মিলনকামী মহাপুরুষদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম | এই ছুই 


চরিত পরিচয় থ 


জাতিকে একত্র মিলিত হতে দেখলে তার আনন্দের আর পরিসীম। থাকত 
না। “কুহু ও কেকা গ্রন্থের “ছুল শিণি' কবিতাটির কথ! এ প্রসঙ্গে 
স্মরণীয় । 

প্রবীণ সাহিত্যিক কালীচরণ মিত্রের প্রবন্ধ থেকে আমর! জানতে পারি 
সপ্তদশ বধীয় যুবক সত্যেন্ত্রনাথের সঙ্গে সাহিত্যালোচন! করে তিনি আনমন্দলাত 
করতেন। তার সাহিত্যরস বিচারের শক্তি সম্বন্ধে কবিবন্ধু চারুচন্দ্ 
বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 

“সাহিত্যের আদর্শ সত্যেন্্ের খুব উচু ছিল। তিনি বল্তেন-_ 
“বাংলাদেশে আড়াইজন সত্যিকার কবি জন্মেছেন- বন্ধিমচন্ত্র এক, রবীন্দ্- 
নাথ এক, আর মাইকেল আধ 1” আমাদের দেশের কবি বলে' তিনি 
গ্বীকার করতেন ছু'জনকে-_কালিদাস, তারপর রবীন্দ্রনাথ । মুরোপেও 
তিনি তিন-চারজনকে মাত্র শ্রেষ্ঠ কবি ব'লে স্বীকার কর্তেন-_গ্যেটে, 
হিউগো, শেকৃস্পীয়ার, শেলী। ওয়াভ প্রওয়ার্থকে তিনি কবি বলেই স্বীকার 
করতেন নাঃ এ নিয়ে রবীন্্রনাথ সত্যেন্রকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা 
করেছিলেন, কিন্ত সত্যেন্দ্রের ধারণার পরিবর্তন ঘটেনি । আমেরিকার 
ওপর তিনি বড় চটা ছিলেন সে দেশে একজনও খাঁটি কবি জন্মেনি ব'লে। 
তিনি বল্তেন--”ওদের দেশে ছুটি মাত্রত কবি, এক লংফেলো আর 
হুইটগ্যান্‌ ; একজনের ছন্দ মিল জুটেছিল ত ভাব জোটেনি, অপরের ভাব 
জুটেছিল ত ছন্দ মিল জোটেনি । ছুয়ের সমন্বয় না হলে কি কবি?” এই 
ছুয়ের সমন্বয় থাকলেও তিনি ব্রাউনিংকে বড় কবি ব'লে স্বীকার কর্তেন না, 
বল্তেন--”ওসব কবিত! নয় ত হেঁয়ালি।” আমাদের বাংলা সাহিত্যে 
একমাত্র নাটক রচয়িতা ব'লে দীনবন্ধু মিত্রের প্রতি তাঁর অসীম শ্রদ্ধ! ছিল?। 

--( 'িত্যেন্ত্র পরিচয়” প্রবাসী” ১৩২৯ আবণ) পৃঃ ৫৮৯--৫৯৪) 

নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির পূর্ব পর্যস্ত রবীন্দ্রনাথ এদেশে প্রকৃত কবি- 

প্রতিতার অধিকারী হিসেবে স্বীকৃতি পাননি । কিস্ত বিশ্বকবিকে চিনতে 

সত্যেন্্রনাথের একটুও দেরী হয়নণি। তাই ইউরোপ রবীন্দ্রনাথকে সন্বদ্ধিত 

করবার আগেই তার জন্মদিবস উপলক্ষ্যে ভাকে প্রকাশ্ট্ে অভিনন্দিত করে 
সত্যেন্রনাথ দেশবাসীর পক্ষ থেকে কর্তব্য পালন করেছিলেন ! 


৮ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 


পুরাণ ইতিহাসে সত্যেন্্রনাথের জ্ঞান ছিল গভীর। পুরাকালের 
জাতি-ধর্ম, নারী-পুরুষ নিবিশেষে সকল শ্রদ্ধেয় চরিত্র তার পুজ1 পেয়েছে। 
ভার অনেকগুলি গাথাকবিতা এদের বন্দন-সংগীতে মুখরিত। যার মধ্যে 
মহত্ব-সভ্ভাবনা নিহিত বলে মনে করতেন তাকেই কৰি পুজার অর্ধ্য দিতেন। 
“ছেলের দল'কে তিনি অর্বাচীলতার দোষ দিয়ে অবছেল! করেননি | 
কিশোরদের প্রতি তাঁর গভীর আস্থা ছিল। 
ইতিহাস-পুরাণ ছাড়াও বিজ্ঞান, দর্শন, নানা ভাষা ও সাহিত্য এবং 
বিভিন্ন দেশীয় আচারাদি সম্বন্ধে তার জ্ঞান ছিল ব্যাপক । তিনি ফারসী ও 
ফরাসী ভাষায় বিশেষ বৃৎপন্ন ছিলেন। “হসস্তিকা? গ্রন্থের “জবান-পঁচিশী, 
কবিতায় স্তার উনত্রিশটি তাষাজ্ঞানের পরিচয় আছে। “জ্যোতিষের চর্চা 
ভার অবসর বিনোদনের ব্যসন ছিল” (উল্লিখিত প্রবন্ধ, চারুচন্দ্র বন্দ্যো- 
পাধ্যায় )। পিতামহের মূল্যবান্‌ পুস্তকাগারটি তার হাতে আরও সমৃদ্ধি 
লাভ করেছিল। সত্যেন্্রনাথ ছিলেন পুস্তক-বিলাসী। অনেক চেষ্টা! করে 
তিনি নানাস্থান থেকে তালে! ভালো! গ্রন্থ সংগ্রহ করতেন। বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষৎ এর পুস্তকাগারে যে ছুটি মূল্যবান সংগ্রহ সুধীজনের শ্রদ্ধা উদ্রেক 
করে, তার একটি 'জ্ঞান তপন্বী* ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্যাসাগরের, অপরটি সত্যেন্্র- 
নাথের। এই সাধক তার জ্ঞানকে বঙ্গসাহিত্যের সেবায় সম্পূর্ণ নিয়েজিত 
করেছিলেন । নান! ভাষার সাহিত্যে অধিকার থাকার দরুণ তিনি অন্থবাদের 
মাধ্যমে বাংল! সাহিত্যকে অনেক মূল্যবান সম্পদ দিয়ে যেতে পেরেছেন । 
পাস্তম্‌, তান্কা ইত্যাদি নূতন ধরণের সনেটের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের 
পরিচয় ঘটেছে তারই সাহিত্য কর্মের মধ্য দিয়ে । কি কবিতায়, কি নাটকে, 
কি উপন্যাসে, সর্বত্রই তিনি ভিন্ন ভাষার সাহিত্যরস বাংলাভাষীর কাছে 
পরিবেশণ করে গেছেন। এ সম্বন্ধে যে তার কী পরিমাণ আগ্রহ ছিল তা 
চারুচন্দ্র বন্য্যোপাধ্যায়ের লেখা থেকে আমর! বিশেষ ভাবে অঙ্কুধাবন করি, 
“অখ্যাত অবজ্ঞাত জাতির মধ্যেও কোনে! কবির সন্ধান পেলে 
সত্যেন্র তার কবিত! পড়বার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠতেন; সেই কবিতা 
অশেষ চেষ্টায় সংগ্রহ করতে পারলে আগ্রহে তা” সেই কবিরই ছন্দে অস্থবাদ 
করে? বঙ্গবাণীর ভাণ্ডার সমৃদ্ধ কর্‌্তেন। নানা দেশের কবিত্বরস বিশেষ- 
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তাবে সভ্ভোগ কর্বার সুবিধা হবে বলে? তিনি নানা দেশের ভাবা শেখবার 
চেষ্ট৷ করৃতেন।' 
--( “সত্যেন্্র পরিচয়'__চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ) 
' পল্লীর ভাষার প্রতি সত্যেন্্রনাথের অস্থরাগ ছিল অতুলনীয়। গ্রামের 
সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ না থাকলেও ভার মত গ্রাম্য পরিভাষা সংগ্রহ খুষ কম 
লোকেরই দেখতে পাওয়া যায়। এগুলো সাহসিকতার সঙ্গে কবিতায় 
ব্যবহার করে তিনি আপন কবিতাকে সমৃদ্ধ করেছেন। 
বাংল! ভাষার ব্যাকরণ এবং ভাষাতত্তব স্থন্ধে তার বিশেষ আগ্রহ ছিল । 
এসম্বন্ধে তিনি অনেক মূল্যবান্‌ নিয়ম আবিষ্কার করেছিলেন । কিন্তু দুর্ভাগ্য- 
বশত: সেগুলি অলিখিত থাকায় লুপ্ত হয়ে গেছে । 
(চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের উল্লিখিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য ) 
ছন্দ সৌষম্য সন্বদ্ধে তার ক্ষমতা! ও কৃতিত্বের কথা প্রায় প্রবাদ স্থানীয় 
হয়ে রয়েছে । যেমন ছন্দ বিশ্তাসে তেমনি অন্ান্ত নান] ক্ষেত্রে সত্যেন্্রনাথের 
স্ক্্র সৌন্র্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায় । 
কবি মাত্রেরই প্রকৃতির প্রতি বিশেষ আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়। 
সত্যেন্ত্রনাথেও এর ব্যতিক্রম ছিলন। | তর প্রকৃতি প্রীতির নিদর্শন কাব্যে 
নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে । 
সত্যনিষ্ঠ সত্যেন্দ্রনাথ যা কিছু সত্য বলে জানতেন-_তার অন্যথা 
কিছুতেই স্বীকার করতেন না, সহাও করতেন না। তার বিশেষ শ্রদ্ধার 
পাত্রও যদি তিম্নমত প্রকাশ করতেন, তবু তিনি আপন বিশ্বাসে অবিচলিত 
থাকতেন। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ থেকে পুর্বোদ্ধত এক অংশে 
দেখ! গেছে-__ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ সম্বন্ধে তার যে ধারণ ছিল তা সকার পরম 
পুজনীয় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ পরিবত্তিত করতে পারেননি । এমনি ছিল 
তার দৃঢ়তা । গান্ধীজীর প্রতি ভার অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল। কোনও এক 
সময় রবীন্দ্রনাথ, এবং সত্যেন্ত্রনাথের ঘনিষ্ঠ পরিচিত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 
গান্ধীজীর কোনও কাজ সম্বন্ধে বিরুদ্ধ এবং কঠোর মন্তব্য করেন। এর 
মধ্যে গান্ধীজীর প্রতি যে অবহেলার ভাব দেখ। গিয়েছিল, সত্যেন্্রনাথ ভার 
গান্ধীজী” কবিতায় তার বিশেষ নিন্দা করেছিলেন । তার কাছে যা 
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অসত্য--ত! শ্রদ্ধ! ভালবাসার দোহাইও যানেনি। রবীন্দ্রনাথ তাই বলতেন, 
“সে যে সত্যেন্দ্র' ! 
-_-(চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর্বোলিখিত প্রবন্ধ ) 

এ নিষ্ঠা তার সকল ক্ষেত্রেই সমান ছিল। সাহিত্য-সমালোচনার 
ক্ষেত্রেও তিনি চক্ষুলজ্জার খাতিরে কখনই মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেননি | 
বিদেশী সরকারের বিরুদ্ধেও কিছু রেখে ঢেকে বানিয়ে বলতে তিনি 
জানতেন না । 

মানবত্ব বোধের ওঁদার্য থেকে সত্যেন্দ্রনাথ দেশ বিদেশের সকল মহাত্বার 
প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন । এই চারিত্রপুজ ছিল তার চরিত্রের আর 
এক বৈশিষ্ট্য । শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের পট সংগ্রহ করে তিনি গৃহসজ্জা করতে 
ভালবাসতেন । আবার এদের মধ্যে কেউ বিশেষ অশ্রদ্ধেয় কাজ করলে 
মত বদল করতেও তিনি দ্বিধা করতেন না। যেখানে যে কেউ মহুৎকাজ 
করেছেন তার প্রতিই সত্যেন্্রনাথের শ্রদ্ধার ডালি উৎসর্গীরুত হয়েছে। 
উদ্দিষ্ট ব্যক্তি গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানই হোক বা সামান্য মেথরই হোক । 
রবীন্দ্রনাথের প্রতি তার শ্রদ্ধা ছিল অপরিমিত | এ'র উদ্দেশে তিনি 
অনেক কবিতা-পুষ্পাঞ্জলি দিয়েছেন । 

সত্যেন্্রনাথ ভার কবিতার নিন্দা প্রশংসায় কখনই কোনরকম 
উচ্ছাস প্রকাশ করতেন না। তিনি স্বতাবতঃই ছিলেন স্বল্পভাবী। 
শোনা যায় রবীন্দ্রনাথ এই কবির চম্পা" কবিতাটি ইংরেজিতে 
অনুবাদ করায় তিশি তার সাহিত্যসাধনার “চরমমূল্য* পেয়েছেন মনে 
করে আনন্দিত হয়েছিলেন । (পুো্লিখিত প্রবন্ধ, চারুচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়) 
কিন্ত সেআনন্দ অন্তরেই সংগণু ছিল। বাল্যবন্ধু ধীরেন্ত্রনাথ দত্তের কাছে 
লেখা তার একটি পত্র থেকে জান। যায় তার মনে কৰি যশাকাঙ্! কিংব! 
সাহিত্য সাধনায় চরম সিদ্ধিলাভের আফাঙ্খা বর্তমান ছিল | 

রসিকপুরুষ সত্যেন্্রনাথ মৌখিক কথাবাতাঁয় যেমন-_( চিঠিপত্র পড়ে 
জানা যায় ), পত্রাদিতেও তেমনি স্বরচিত ছড়া কাটতে ভালবাসতেন । 
যেমন পত্রের শেষে, 


* সত্যেন্্রাথের গত্যরচন।' অধ্যায়ে এসম্বদ্ধে আলোচন! পাওয়। ধাবে | 


চন্নিত পরিচয় ১১ 


“আমার সম্মান নিত্য 
হইতে বিশ্বাসী ভূত্য' 
তার এই অভ্যাস ৮০০৪ এর জীবনের একটি ঘটন| স্মরণ করিয়ে দেয়। 
ইংরেজ কবি ৮০৪ কবিতা রচনার অভ্যাসের জন্য পিতার কাছে প্রহার 
খেয়েও বলেছিলেন, 
“৮808. 9002. 1016575 5286, 
51191] 11061 ৮1565 172,158, 
পচ্য রচনার ব্যাপারে সত্যেন্্রনাথের অবস্থাও অনেকটা এইরকম ছিল। 
বাংলার গুপ্ত কবির সঙ্গেও এ বিবয়ে সত্যেন্ত্রনাথের মিল রূয়েছে। ভার 
রসিকত। করবার ন্বাভাবিক ক্ষমত৷ “হসস্তিক।” ইত্যাদি গ্রন্থের হাস্যরসাত্ক 
কবিতাগুলিতে পরিণতি লাভ করেছে । 
কিশোরদের জন্য লেখা কবিতাগুলিতে সতেন্ত্রনাথের আবেগতরা 
মনের পরিচয় পাওয়া যায়। 
সতোন্দ্রনাথ নারীদের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান ছিলেন। সৌরীন্দ্রমোহন 
মুখোপাধ্যায়ের ভাষায়, 
“নারী সত্যেন্দ্রের চোখে মহিশাময়ী দেবী, মায়ের জাতি !? 
--(সত্যেন্ত্র স্মরণে ) “ভারতী? ১৩২৯, পৃঃ ৪০২ ) 
এই ঘ্মায়ের জাতির, উপর সমাজের যেসব উৎপীড়ন--তার বিরুদ্ধে 
সত্যেন্দ্রনাথ লেখনী ধারণ করেছিলেন । 
শিশুদের প্রতিও সত্যেন্্রনাথের বিশেষ স্সেহ ছিল। তাই বাৎসল্য-রসের 
কবিতাতে অতখানি আস্তরিকতা! ধর! পড়েছে । মাতুলের বালিক! কন্তার 
মৃত্যুতে তিনি অত্যন্ত আঘাত পেয়েছিলেন। “কুহু ও কেকার' শিশুর যৃত্যু 
বিষয়ক কবিতাগুলি এই ঘটনা উপলক্ষে লেখা । এগুলির বেদনা-করুণতা 
মর্মান্তিক । 
ব্যঞ্তিজীবনে সত্যেন্রনাথ নাস্তিক বলে পরিজ্ঞাত ছিলেন 
(চারুচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের উল্লিখিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য )। কিন্তু তার কবিতায়, 
বিশেষ করে শেষ দিকের তগবস্তক্তিমূলক কবিতাগুলিতে যে আস্তরিকতার 
পরিচয় পাওয়া গেছে তা থেকে বোঝ! যায় প্রকৃত পক্ষে তিনি নাস্তিক 


১২ কৰি সত্যেন্ত্রনাথ দত 


ছিলেন না। তবে ধর্ম বলতে তিমি কতকগুলি প্রাণহীন আচার বুঝতেন না, 
সেও সত্য । 

সত্যেম্্নাথের কবিতার বিরুদ্ধে পাণ্ডিত্যভার, ছন্দ-সর্বন্বতা, সাময়িকতা 
প্রভৃতির যে অভিযোগ আছে-_সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার সেগুলির 
অনেকখানি শ্বীকার করে নিয়ে তার মূল কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে 
বলেছেন, 

“তাহার চরিত্র ছিল বালকের মত অপরিণত । তিনি বালকের মতই 
উত্তেজন! প্রবণ, বালকের মতই কৌতুহলী, এবং বালকের মতই সরল ও 
অকপট ছিলেন | বিশ্বাসের সাহস, অবিশ্বাসের অসহিষুতা, এবং 
পক্ষপাতের উগ্রতা--এই তিন দোষই তাহার মানস প্ররুতিতে কিছু অধিক 
পরিমাণে ছিল? । 

-_-( আধুনিক বাংল! সাহিত্য, “সতোন্ত্রনাথ দত্ত" পৃঃ ২০০ ) 
সতোন্দ্রনাথের কবিতা সন্বন্ধেযে সব অভিযোগ, তার বিচার হবে “মূল্য 
বিচার" প্রসঙ্গে ( চতুর্থ অধ্যায়, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ )। সেখানেই তার পাত্তিত্য- 
তার ইত্যদি সম্বন্ধে আলোচন! হবে | এখানে শুধু এইটুকুই বলবার রয়েছে 
যে মোহিতলাল যাকে সত্যেন্্রনাথের বালক-মুলভ অপরিণতির ফল 
বলেছেন, তাকে আমরা বলব কবি-নুলভ কোমল হৃদয়ের অন্ুুভূতিপ্রবণতার 
লক্ষণ। একে দোষ বলে গণ্য কর! যায় না। 

সত্যেন্্নাথের সাহিত্যপ্রতিভা তার জীবৎকালেই যথেষ্ট সমাদর লাভ 
করেছিল । তিনি চারিত্রিক ও সাহিত্যিক উভয় প্রকার গুণেই সকলের 
মনোহরণ করেছিলেন। তার প্রতি দেশবাসীর গ্রীতি এত অধিক ছিল যে 
মৃত্যুর পর (বাংলা ১৩২৯) তার স্থৃতিরক্ষা! বিষয়ক একটি প্রস্তাব বিপুল 
উৎসাহের সঙ্গে আলোচিত হয়। তবে কর্মকুশলতার অতাবে জে উৎসাহ 
কার্ধ্যে পরিণত হয়মি। কিন্তু দেশের তুধীবৃন্দ যে ত্বকে হৃদয়ের কোন 
স্কানে আসন দিয়েছিলেন, এ থেকেই আমরা! তা অন্থমান করতে পারি। 
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উনবিংশ শতাব্দীতে বিহ্ারীলাল বাংল! সাহিত্যে গীতিকবিতার যে 
ধার প্রবর্তন করেন, তা অন্কসরণ করে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন দেবেশ্্রনাথ 
সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল, দ্বিজেন্্রলাল রায় প্রমুখ কয়েকজন কবি। এ যুগের 
অন্তান্ত কবিদের মধ্যে এদের মত এতটা বৈশিষ্ট্য ছিল না। রবীন্দ্রনাথের 
কবি-ভ্রাতাদের মধ্যে এই কয়জনই শ্বাতত্ত্রা বজায় রেখে সাহিত্য রচন! করে 
গেছেন। .। বস্তুতঃ তখনকার দিনের বাংলার সব কবিই রবিপ্রদক্ষিণ করেই 
জ্যোতিঃ বিকিরণ করছিলেন। এই রবিমগ্ুলীর মধ্যে সত্যেম্রনাথ ছিলেন 
বৃহস্পতিস্থানীয়! দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়বড়াল এবং দ্বিজেনত্রলাল ম্বতন্ত্র পথে 
সাহিত্য রচনা করেছেন বটে, কিস্তু বাংল! সাহিত্যে এবং সাহিত্যিকদের 
উপরে তদের প্রভাব নান! কারণে সত্যেন্ত্রনাথর মত এত সুষ্পষ্ট, গভীর 
এবং দীর্ঘস্থায়ী বলে স্বীকৃত হয়নি । দেবেন্দ্রনাথ কবি গোবিন্মদাসকে কিছু 
পরিমাণে প্রভাবিত করেছিলেন। তিনি নিজেও মধুস্থাদন। হেমচন্তর; 
রবীন্দ্রনাথ এবং ভারতীগোষীর লেখকদের দ্বারা অল্পবিস্তর প্রভাবিত 
হয়েছিলেন। অক্ষয় বড়ালের উপরেও রবীন্দ্রনাথ, রবার্ট ব্রাউনিঙ হুগো 
প্রভৃতির প্রভাব ছিল। তৎকালীন কিম্বা! পরবর্তী ফোন কবির উপর অক্ষয় 
বড়ালের কোন প্রভাব দেখা যায় না| দ্বিজেন্্রলালের অন্থুসরণে সেকালে 
বেশ কয়েকজন কবি কাব্যরচন। করেছিলেন। কিস্ত উক্ত গুরুর ভঙ্গিতে 
এমন একটি উগ্র স্বাতন্থ্য ছিল, য1 শিষ্যদের পক্ষে অনুসরণ কর! ছিল প্রায় 
অসাব্য। সুতরাং এই পথ শীপ্তই পরিত্যক্ত হয়। তাছাড়। দ্বিজেন্রলাল 
বাংলার সাহিত্যগগনের মধ্যান্কস্্যস্বরূপ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত 
হয়ে আপন মর্যাদ। লুণ্ধ করে বসেছিলেন । তাই প্রতিত। থাক সত্বেও 
তিনি হয়ে রইলেন অবহেলিত। অন্যথায় তার রচনাভঙ্গির বলিষ্ঠতা যে 
পাঠক সমাজকে আকৃষ্ট করেনি, এমন নয় । বিশেষ ভাবে আলোচন! করলে 
আজও কোন ফোন কবির সন্ধান পাওয়া যেতে পারে, যাদের লেখায় ভাবে 
কিংবা! ভাষায় দ্বিজেন্্লালের ভঙ্গির বিশেষ ছায়াপাত হয়েছে। ছন্দের 
ক্ষেত্রেও দ্বিজেন্রলাল বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন। তার হামির কবিতা বাংলা 
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সাহিত্যের বিশিষ্ট সম্পদ । সতোম্ত্রনাথের “হসস্তিকার কোনও কোনও 
কবিতায় দ্বিজেন্্রলালের “হাসির গানের? ছাপ আছে । দবিজেন্্রলালের শ্বদেশ- 
প্রেমমূলক গানগুলিও আজ পর্য্যস্ত বিশেষ সমাদৃত হয়ে আসছে । বাংল৷ 
সাহিত্য যখন এই অবস্থায় সেই সময় রবীন্দ্রতক্ত সত্যেন্দ্রনাথ আপন স্তরের 
সুপ্রকট পার্থক্য নিয়ে সাহিত্য জগতে প্রবেশ করলেন। ছন্দ ও ভাষার 
উপর সত্তার অনন্তন্থুলভ অধিকারের দরুণ তিনি অল্প দিনেই কবি হিসেবে 
প্রতিষ্ঠ লাভ করলেন | রবি-মগুলীতে বৃহস্পতির স্থান অধিকার করতে তার 
দেরী হলনা । তার প্রতিতার দীপ্তির কাছে অন্তান্ত গ্রহেরা ম্লান হয়ে গেলেন । 
চরিত পরিচয় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, অসমসাহসী মৌলিক কবি সতোন্ত্র- 
নাথ সাহিত্যবোধের জন্মগত অধিকারী ছিলেন। এ ছাড় পিতামহের 
দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদির জ্ঞানলিগ্পা তার মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছিল। 
অক্ষয়কুমার ছিলেন সে যুগের একমাত্র সাহিত্যিক, ধিনি বঙ্গ ভাষায় বিজ্ঞান, 
দর্শন প্রভৃতি আলোচনার প্রয়োজনীয়তা উপলদ্ধি করে সেই কাজে প্রবৃত্ত 
হন। জত্যেন্্রনাথও যে একথ| নিয়ে গভীর ভাবে চিস্তা করেছেন, তার 
প্রমাণ তার সাহিত্যের নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে । অক্ষয়কুমার নবজাত 
গছ্-সাহিত্যের সেবা করতে গিয়ে যথেষ্ট শিল্পবোধের পরিচয় দিয়েছিলেন | 
শিল্পবোধের উৎকর্ষ সত্যেন্ত্রসাহিত্যকেও বৈশিষ্ট্য দান করেছে। 'জ্ঞানতপন্দ্ী? 
অক্ষয়কুমার একটি মুল্যবান্‌ পুস্তক সংগ্রহ রেখে গিয়েছিলেন । সত্য্ত্রনাথ 
এই সব পুস্তক থেকে নানা বিষয়ে জ্ঞান অর্জান করতে সক্ষম হন। সেই 
জ্ঞানের প্রকাশ তার সাহিত্যে আছে । এই ভাবে আপনাকে গড়ে নেবার 
কাজে তিনি পিতামহের কাছ থেকে বহুল পরিমাণে সাহায্য পেয়েছিলেন । 
কালীচরণ মিত্র ও তার বন্ধু স্বরেশচন্ত্র সমাজপতি প্রথম জীবনে 
সত্যেন্রনাথের আদর্শ স্থানীয় ছিলেন। মাতুল কালীচরণ মিত্রের টৎসাহেই 
তিনি প্রথম অন্থবাদকার্ধে হস্তক্ষেপ করেন। এই দুজনের দৃষ্টান্তে 
অস্প্রাণিত হয়ে তিনি গল্প রচনাতেও উদ্যোগী হয়ে ছিলেন। মাতুলের 
“হিতৈষী" পত্রে প্রথম রচনা প্রকাশিত হবার ফলে সত্যেন্রনাথ রচনা! বিষয়ে 
উৎসাহিত হন। অতি অল্প বয়স থেকেই তিনি মাতুলের সঙ্গে সাহিত্যালোচনা 
করবার হযোগ পেয়েছিলেন। তার তৃতীয় গ্রন্থ 'তীর্থসলিল' প্রকাশের 
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আগে পর্য্যস্ত তিনি সুরেশচন্ত্র সমাজপতি সম্পাদিত “সাহিত্য” ছাড়! আর 
কোন প্রসিদ্ধ পত্রে রচন৷ প্রকাশ করেননি । বালক বয়স থেকে এইসব 
প্রতিষ্ঠাবান্‌ সাহিত্যিকের সাহায্যে তার প্রতিতা বিকশিত হয়েছিল । 

বন্ধুসঙ্গ সকলের পক্ষে লাভজনক হয় না| কিন্ত সত্যেম্ত্রনাথের বন্ধুভাগ্য 
রীতিমত ঈর্ধ্যার যোগ্য ছিল। কিশোর বয়সেই তার সাহিত্যরসিক বন্ধু 
লাভ হয়েছিল। তার প্রথম পুস্তিক।র প্রকাশ ঘটন! তার অন্যতম দৃষ্টান্ত । 
তার গণগ্রাহী বন্ধু সৌরীন্দ্রনাথ মিত্র “সবিতা মুদ্রণের সমস্ত ব্যয়তার বহুন 
করে তার কিশোর হৃদয়ে যে উৎসাহের সঞ্চার করেছিলেন, তার মূল্য সামান্ত 
নয়। এছাড়া ১৩৪৯ সালের প্রবাসী, অগ্রহায়ণ এবং মাঘ সংখ্যায় সুরেশচন্তর 
রায় লিখিত “লিপিকার সত্যেন্দ্রনাথ প্রবন্ধে প্রকাশিত পত্রগুলি থেকে 
আমরা জানতে পারি বাল্যবন্ধু, বোলপুর ব্রহ্ষচর্য্যাশ্রমের শিক্ষক ধীরেন্দ্রনাথ 
দত্তের সঙ্গে পত্রে কবির চমৎকার সাহিত্যালোচন। হত। তার কাছে লেখা 
পত্রে কৰি নিজের সাহিত্যিক উচ্চাকাক্ষ! ব্যক্ত করেছেন। এই ধরণের 
অ[লোচন! করবার মত বন্ধু সাহিত্যসাধকদের পক্ষে অতিশয় মূল্যবান । 

এরপর সতীশচন্দ্র রায় ও অজিত চক্রবস্তী, সত্যেন্্রনাথের দুই অকালমৃত 

বাল্যবন্ধুর কথ। বল! দরকার । সত্যেন্্রনাথের মত এরও ছিলেন পরম 
রবীন্দ্রভক্ত । সাহিত্য ক্ষেত্রে উভয়েরই বিশেষ দান আছে। এদের সাহিত্যিক 
মনোবৃত্তি নিঃসন্দেহে সত্যেন্দ্রনাথের সাহিত্যবোধকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। 
সতীশচন্ত্র সম্বন্ধে আলোচন! করতে গিয়ে শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন বলেছেন-_ 

“সতীশচন্দ্রের কবিপ্রকৃতি সত্যেন্্রনাথ দত্ত প্রমুখ পরবন্থী বিশিষ্ট কবির 
উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে ।, 

-_-(বাঙগল! সাহিত্যের ইতিহাস--৩য় খণ্ড ) 
সতীশচন্দ্র রায় গাথ। কবিতা রচনার ঞ্রতি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন, 
সত্যেন্ত্রনাথের ও সেইদিকে ঝৌক লক্ষ্য কর! যায়। শ্রদ্ধেয় স্বুকুমার সেন 
মহাশয়ের ভাষায়, 

“ইহার [ গাথা কবিত! রচনার ] ইজিত কৰি পাইয়!ছিলেন সতীশচন্ত্রের 


রচনায় ।' 
(এ) 


১৬ কৰি সত্যে্্রনাথ দত্ত 


সাহিরত্যিক্ষেত্রে প্রতিঠিত হবার পর সত্যেন্ত্রনাথ যে ছুটি শ্রেষ্টবন্ধু লাভ 
করেন, তার! হচ্ছেন চারুচন্ত্র বন্য্যোপাধ্যায় ও মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় । 
উভয়েই নাম কর! সাহিত্যিক । এদের সংসর্গে এসে সুধী সমাজে অনায়াসে 
পরিচিত হয়ে সত্যেন্্রনাথ নান! ভাবে উপকৃত হয়ে ছিলেন । সত্যেন্দ্রনাথ 
চারুচন্দ্রকে ভার নতুন রচনা পড়ে শোনাতে বড় ভালবাসতেন । ১৩২৯ 
সালের শ্রাবণ সংখ্য। প্রবাসীতে প্রকাশিত চারুচন্দ্রের প্রবন্ধ থেকে জানা যায়, 
তাদের চরিত্রের সাধর্ম্য পরস্পরকে কত ঘনিষ্ঠ করে তুলেছিল, রবীন্দ্রনাথের 
প্রতি উভয়ের অস্তরের এঁকাস্তিক শ্রদ্ধা! কি ভাবে বিভিম্ন উপলক্ষে নিবেদিত 
হয়েছে, উভয়ে একত্রে কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। সত্যেন্্নাথের 
এই বন্ধুটিও ভারই মত দ্বিপ্রাহরিক ভ্রমণ, মেল! দেখা ইত্যাদিতে উৎসাহী 
ছিলেন। এই স্থাত্রে সত্যেন্দ্রলাথ পল্লী সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার গণ্ডী বাড়াবার 
বিশেষ সুযোগ পেয়েছিলেন। 

বাংলা গ্ঘের শক্তিশালী লেখক প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গেও সত্যেন্ত্রনাথের 
ঘনিষ্ঠতা ছিল। 'পাদচারণ” কবিতাগ্রস্থটি সত্যেন্্রনাথের নামে উৎসর্গ করে 
প্রমথ চৌধুরী অস্তরের শ্রদ্ধ। জ্ঞাপন করেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ তার জবাবে 
একটি পত্র কবিত। লেখেন ।* 

উল্লিখিত কজন ছাড়াও “প্রবাসী” ভারতী”, “সাহিত্য*, “মানসী+ 
“বঙ্গদর্শন', যমুন।” প্রভৃতি পত্রিকার সাহিত্যিক মগুলীর সঙ্গে সত্যেন্্রনাথের 
যোগাযোগ ছিল | (“শারদীয় জনসেবক” ১৩৬১, পৃঃ ১১৯। “সত্যেন্্রনাথের 
কথা'_ হরপ্রসাদ মিত্র)। এদের মধ্যে ছিলেন যতীন্দ্রমোহন বাগচী, 
হেমেন্দ্রকুমার রায়, করুণানিধান বন্দোপাধ্যায়, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, 
প্রতাত কুমার মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বিশিষ্ট সাহিত্যিকবৃন্দ। এদের সাপ্তাহিক 
মজলিসের প্রধান বিষয় ছিল নতুন রচনা পাঠ। এরই একটিতে সত্যেন্্রনাথ 
তার “ছন্দ-সরশ্বতী' প্রবন্ধটি পাঠ করেছিলেন। এই আসরগুলি রীতিমত 
লোতনীয় অনুষ্ঠান ছিল। এই দলের সকলের যে সাধারণ গুণটি তাদের 
একত্র মিলিত করেছিল, তা এ'দের অকুত্রিম রবীন্দ্র-প্রীতি। রবীন্ত্রনাথও 


শি াপানপাপীপাাপপী পাস পিসী 


* কবিতাটি ১৩২৭ সালের শ্রাবণ সংখ্যা 'সবুজপত্রে"র ২৩০ পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছিল। 








সাহিত্যিক প্রিবেশ ১৭ 


বিভিন্ন সময়ে এদেরকে একত্রিত করে ভার অন্তরের স্সেহাশীর্ধাদ জ্ঞাপন 
করে আনন্দ লাভ করেছেন । 

সাহিত্যিকদের মধ্যে যার কথ! সর্বশেষে আবার বলব--তিনি কবিগুরু 
রবীন্দ্রনাথ । সত্যেন্্রনাথের প্রথম দিকের কয়েকটি কবিতায় এ'র প্রভাৰ 
ছুর্ক্ষ্য নয়। তবে পরবর্তীকালে সত্যেন্ত্রনাথ শ্বাধীনভাবেই লেখনী চালনা 
করেছেন । বাংলা ১৩১৯ সালে সত্যেন্্রনাথকে লেখ রবীন্দ্রনাথের একখানি 
পত্র থেকে জান! যায়, রবীন্দ্রনাথ তাকে সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে অগ্রসর 
হতে বলেছেন । (পৃর্বোল্লিখিত প্রবন্ধ, হরপ্রসাদ মিত্র, পৃঃ ১২০)। এর 
পূর্বে ১৩১৭ সালের মাঘ সংখ্যা প্রবাসীতে (পৃঃ ৪৯৪) “নব্য কবিতা" সম্বন্ধে 
“ভার একখানি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এর পর ম্বপামে ও ছদ্মনামে ভার 
আরও সাহিত্য সমালোচন! বিষয়ক গদ্য ও পদ্য রচন। প্রকাশিত হয়। 
এতেও ভার যে ক্ষমতার প্রকাশ, রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে উৎসাহ ন! গেলে 
তা অস্ফুট থাকতে পারত। এইরকম অগ্রজ সাহিত্যিক এবং বন্ধুদের 
সাহচর্য তার এ ক্ষমতাকে পরিপুষ্ট করেছিল। ইংরেজি ১৯১০ থেকে 
১৯১৫ সালের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা অধিক হয়। ১৯১৫ 
সালে সত্যেন্্রনাথ রবীল্্-পরিবারের সঙ্গে কাশ্মীর ভ্রমণ করেন। এইভাবে 
কবিগুরুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে সত্যেন্ত্রনাথ রবীন্ত্র-প্রতিতা সম্থদ্ধে 
একটা! স্পষ্ট ধারণ করতে পেরেছিলেন । এরই গুণে তিনি কবিগুরুর ব্যর্থ 
অন্কুকরণ চেষ্টা এড়িয়ে আপন পথে আপন সাধ্যাঙ্ন্যায়ী সাহিত্যরচন! করে 
যেতে পেরেছেন। এজন্য যে মনের জোর চাই, তা তার নিজের যথেষ্ট 
পরিমাণে ছিল ; আর তার সঙ্গে ছিল তার অন্য বন্ধুদের উৎসাহ । 

এই পর্যস্ত গেল তাদের কথা, যে সব সাহিত্যিক ব| সাহিত্যানুরাগী 
সত্যেন্্রনাথের সাহিত্যচর্চার সহায়ক হয়েছিলেন । এ'দের প্রতিবেশ তাকে 
কত তাবে প্রভাবাদ্বিত করেছিল সেকথা আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে আমর তার 
উপর তৎকালীন সমাজ ও রাজনীতি ইত্যাদির প্রভাবের কথাও কিছু উল্লেখ 
করব । সমাজ এবং দেশের আবহাওয়াকে অগ্রাহ করে স্বাধীন সত্তার 
অধিকারী হওয়! মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। বিশেষ করে সুক্ম অন্ুভৃতি- 
সম্পন্ন লোকের পক্ষে ত সম্পূর্ণ অসম্ভব । এই সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী 


১৮ কৰি সত্যেন্দ্রনাথ দণ্ড 


সত্যেন্্রনাথও এই পারিপার্থিকের প্রভাব এড়িয়ে যেতে পারেননি । 

শরযুক্ত প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় “রবীন্দ্র জীবনী'র একস্থানে 
ৰবলেছেন-__ 

“বাংল! দেশের আকাশ তখন [ ১২৯৯ সালে ] রাজনৈতিক উত্তেজনায় 
ধুমাচ্ছন্ন |? 

এর দ্ববছর আগে সত্যেন্্রনাথের জন্ম হয়েছে । তার জন্মের সালেই 
বঙ্কিমচন্দ্রের “আনন্দমঠ” প্রকাশিত হয়ে পরাধীন জাতির মনে নবপ্রেরণার 
সঞ্চার করেছিল। স্বাধীনতার আকাজ্কাকে কূপ দেবার জন্যে ভারতবাসী, 
বিশেষতঃ বাঙ্গালী নান! ধারায় চিস্তা করতে সুরু করেছিল। ১২৯০-৯১, 
সালের কথায় শ্রদ্ধেয় প্রভাত মুখোপাধ্যায় পুর্বোল্লিখিত গ্রন্থে বলছেন-__ 

“তখন প্রায়ই ইংরেজ কর্মচারী, বণিক ও গোরারা তারতবাসীর উপর 
কারণে অকারণে উপদ্রব করিত, নিষ্ঠুর হত্যার কথাও সময়ে সময়ে শোনা 
যাইত; কিন্ত তাহার প্রতিকার প্রায়ই হইত না।, 

সুতরাং বিদেশীশ।সকদের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ ধূমায়িত হতে লাগল । 
ফলে ১২৯২ সালে কংগ্রেস প্রতিষ্টিত হয় | এই সময় সত্যেন্দ্রনাথ নিতান্ত 
শিশু । কিন্ত বয়োঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশব্যাপী এই আন্দোলন সম্বদ্ধে তিনি 
সচেতন হয়ে উঠতে লাগলেন । ১৩০০-১৩ৎ১ সালে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় 
রাজনীতি সম্বন্ধে জোর আলোঢনা চলছিল। ১৩০০ সালে বালক 
সত্যেন্দ্রনাথ স্বদেশ সম্বন্ধে “স্বর্গাদপি গরীয়সী' নামে এক কবিতা! লিখলেন। 
১৩০৫ সাল থেকে কয়েকজন নেতার পরিচালনায় জনসাধারণ ক্রমে সংঘবদ্ধ 
হতে লাগল । লোকমান্ত “তিলক' শিবাঁজী উৎসবের প্রবর্তন করে জাতীয় 
এঁতিহ স্মরণের বিশেষ আয়োজন করলেন । সাহিত্যে মারাঠী ও শিখ 
ইতিহাসের উজ্জ্বল অধ্যায়সমূহ উৎসাহের সঙ্গে আলোচিত হতে লাগল । 
জাপানের ওকাকুরা, ভারতের স্বামী বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ 
মনীধীগণ এই সময় অথণ্ড এশিয়ার স্বপ্ন দেখছিলেন । এরই কিছুদিন পর 
পাশ্চাত্ত্য শঞ্তির সঙ্গে সংঘর্ষে জাপানের জয় হল। তাতে এশিয়ার শক্তির 
প্রমাণ হয়ে গেল। সেই সময়ে শুধু বাংলা বা ভারতই নয়, সমগ্র এশিয়াই 
প্রাণচাঞ্চল্যে অধীর হয়ে মুক্তি আন্দোলনের পথে অগ্রসর হচ্ছিল। ইংরেজ 
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শাসকগণও রাজজ্রোহ রোধের চেষ্টায় তৎপর হয়ে নেতাদের বিরুদ্ধে শাস্তি 
ব্যবস্থা অবলম্বন করতে লাগলেন । একদিকে লর্ড কার্জনের শাসন, 
অন্যদিকে দুরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অগ্রিগর্ভ বক্তৃতা জনগণকে উন্মত্ত করে 
ভুলল | ১৩১২ সালে কার্জন বঙগচ্ছেদ ঘোষণা করলেন। সমস্ত বাংলাদেশ 
জুড়ে সেদিন এক্যবদ্ধ প্রতিবাদের যে শক্কির প্রকাশ দেখা গিয়েছিল, 
শাসকসন্প্রদায় তাতে সমস্ত হয়ে উঠেছিল। এর আগে থেকেই 
সত্যেন্্নাথ স্বদেশের ছুরবস্থার কথ! চিস্তা করতে আরম্ভ করেছেন। 
১৩০& সালে রচিত এবং ১৩০৭ সালে প্রকাশিত “সবিতা” কাব্যে তিনি 
জ্ঞানের অরণার কথার সঙ্গে সঙ্গে এতিহ স্মরণ করে পরাধীনতার বেদন।য় 
বলেছেন-- 
ভারত,__ভারত-মাত।, জননী আমার, 
( “সবিতা: হোমশিখ! ) 
বঙগচ্ছেদের প্রতিবাদ আন্দোলনে মুখর পরিবেশেও সত্যেন্ত্রনাথ নীরব 
থাকেননি । ১৩১২ সালে তার “সন্ধিক্ষণ? প্রকাশিত হয়। এতে পরাধীন 
জাতির প্রতি জাগ্রতির আহ্বান উচ্চকণ্ে ধবনিত হল। বজচ্ছেদ- 
আন্দোলনে ছাত্ররাও অংশগ্রহণ করে। রাজনীতিতে তাদের অংশ- 
গ্রহণ জনচিত্তে বিশেব সাডা জাগায় । সতেন্ত্রনাথের “সদ্বিক্ষণে' 
এই বিষয়ের উল্লেখ আছে । পরবর্তী বিশেষ চাঞ্চল্যকর ঘটনা ১৩২৬ 
সালে রাওলাট আইন পাশ। এর প্রতিবাদে জোর আন্দোলন শুরু 
হল। পুলিশের জুলুমও চরমে পৌছল। তার পরিণাম জআলিয়ান- 
ওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড । এঘটনার উল্লেখ রয়েছে সত্যেন্ত্রনাথের 
“ফরিয়াদ” কবিতায় । জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকারীদের নেতা 
ডায়ার নিহত ব্যক্তিদের পরিবারবৃন্দকে ক্ষতিপুরণদানের প্রস্তাৰ করায় উক্ত 
কবিতায় সত্যেন্্রনাথ তীব্র মস্তব্য প্রকাশ করেছিলেন । ১৩২৭ সালের 
দিকে রাজনৈতিক চিস্তাধারায় রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির 
সঙ্গে মহাত্ব৷ গান্ধীর মতভেদ দেখা দিল। গান্ধীজির বিপক্ষ মতাবলম্বীদের 
মধ্যে কোন কোন সাংবাদিক গান্ধীজি সম্বন্ধে নান ধরণের অশ্রদ্ধা্থছচক 
মন্তব্য করেন। সত্যেন্্রনাথ এই মনোভাবের প্রতিবাদে বিরুদ্ধবাদীদের 
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২০ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 


প্রতি কটাক্ষ করে একটি কবিতা লিখেছিলেন ( বেলাশেষের গান, 
গাদ্ধিজী') | ১৩২৮ এ গান্ধীজি চরকা-নীতি অবলম্বন করলেন । এ সন্থন্ধে 
সত্যেন্দ্রনাথ একাধিক কবিতা লেখেন ( ণচরকার আরতি" _বেলাশেষের গান, 
“চরকার গান -বিদায় আরতি )। ভারতীয়দের হোমরুল দাবীর বিবয় 
নিয়ে তিনি “দাবীর চিঠি কবিতাটি লিখেছিলেন । এছাড়া বিভিন্ন 
সময়ে বিভিন্ন কবিতায় বিভিন্ন নেতার প্রতি তিনি শ্রদ্ধা বা অশ্রদ্ধা প্রকাশ 
করেছেন। এই তাবে তৎকালীন রাজনৈতিক পরিবেশ ভার অনেক 
কবিতার বিষয়বস্ত হয়েছিল । 

সত্যেন্ত্রনাথের কালের কতকগুলি সামাজিক আন্দোলনের কথা এ 
প্রসঙ্গে স্মরণীয় । সত্যেন্্রনাথের জন্মের দুই বছর পর থেকে ব্রাহ্মসমাজের 
নতুন শাখা পরম উৎসাহে হিন্দুসমাজের সংস্কার কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন । 
ভারা-- 

“যে সব অর্থহীন সংস্কার হিন্দুসমাজকে অতীতের সহিত নিগড়বদ্ধ করিয়! 
তবিব্যতের পথে অগ্রসর হইবার বাধ! স্যহি করিতেছে, এৰং যে বর্ণতেদপ্রথা 
সমাজদেহকে ছিন্নতিন্্ন করিয়! মানুষে মানুষে ছুরপনেয় ব্যবধান গড়িতেছে। 

--( “রবীন্দ্রজীবনী+ প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় ) 

তারই বিরুদ্ধে জেহাদ" চালালেন। আর ও কিছুকাল পরে (১২৯১ 
সালের দিকে) হিন্দু সাজ আপন সম্মানবোধ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে অন্ত 
সমাজের সংস্কারব্রতীদের সঙ্গে মসীযুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন । তার! হিন্দুসমাজের 
কুসংস্কারগুলিকে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক আলোকে ব্যাখ্যা করতে 
লাগলেন । সংরক্ষণশীল হিন্দুসমাজের এই অনড় মনোবুত্তির ফলে সকল 
প্রগতিপ্রয়াস ব্যর্থ হল। নব্যহিন্দুসমাজ ব্রাহ্মসমাজের সংস্কারপ্রয়াসকে 
নিন্দা করতে লাগলেন। এই দুই সমাজের বিরোধ এবং সংস্কারবিরোধীদের 
পশ্চান্ুখীন মনোবৃত্বি তৎকালীন সমাজে আলোড়ন স্থষ্টি করেছিল। তাই 
সত্যেন্রনাথের অনেক কবিতাতেই এই সংস্কারবিরোধীদের সম্বন্ধে উল্লেখ 
দেখতে পাওয়া যায়। *শ্রীশ্রীটিকিমঙ্গল, (হসস্তিক1) এইসব কবিতার অন্যতম 
উদ্বাহবণ। “পাতিল প্রমাদ” (বিদায় আরতি ) কবিতাতেও সেকালের 
কোন ঘটনা! উপলক্ষ্যে বর্ণাশম ধর্মে বিশ্বাসীদের প্রতি তীব্র বিদ্রপবাণ বর্ষণ 
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কর! হয়েছে। এই জাতীয় প্রসঙ্গ নিয়ে তার আরও অনেক কবিত! আছে । 
[ যথাস্থানে তার আলোচন| সঙ্নিবিই হবে ]| সমাজে পণপ্রথা, বহুবিবাহ 
প্রথা ইত্যার্দি অনেকদিন থেকেই প্রচলিত ছিল। কিস্তু জাতীয় জাগরণের 
যুগেই এসবের কুফলের প্রতি সকলের দৃষ্টি বেশী করে আকরু্ট হল। 
পণপ্রথার জন্য কন্ঠাদায়গ্রস্ত দরিদ্র পিতার অন্তজ্ঞাল! নিবারণের উদ্দেশ্রে 
কিশোরী স্লেহলতার আত্মহত্য। সে যুগে বিষম চাঞ্চল্যের স্থষ্টি করেছিল । 
সত্যেন্্রনাথ 'মৃত্যু-স্বয়স্বর' [ অভ্র-আবীর | কবিতায় এই পণপ্রথাকে 
ধিক্কার দিয়েছেন। বহুবিবাহ সম্বন্ধে তার “আদর্শ বিয়ের কবিতা” 
[ হসস্তিক1 ] উল্লেখযোগ্য । হিন্দুসমাজের বিধবাদের জন্য নিষ্ঠুর আচারের 
বন্ধন, এবং এই সকল আচারের বিধানদাতাদের আরাম-আয়েশ সম্বন্ধে 
শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আকা একটি ছবি বহু প্রশংস! অর্জন 
করেছিল। সত্যেন্্রনাথ এই বিষয়েও কবিত! লেখেন “দোরোখ৷ একাদশী", 
| বিদায় আরতি || একাদশী সম্বদ্ধে তার অপর কবিতা “নির্জল!| 
একাদশী [ অভ্র আবীর ]। সমাজের নান! অন্যায় অবিচার নিয়ে 
মানবতার কবি সত্যেন্ত্রনাথের লেখনী অক্লাস্তভাবে সঞ্চালিত হয়েছে। 
সাম্যবাদ তার রচনার অন্ঠতম প্রধান বিষয় ছিল। ধনী ও দরিদ্র 
উচ্চ ও নীচের ভেদ নিয়ে তিনি অনেক কবিত! লিখেছেন । সামাজিক 
অবস্থার বিডন্বন| নিয়ে লেখা কবিতার অন্যতম দৃষ্টাস্ত “কেরাণীস্থানের 
জাতীয় সঙ্গত? | হসস্তিকা ]। 

সাহিত্য জগতের বাদান্থবাদও সত্যেন্্রনাথের কবিতার বিষয় 
যুগয়েছিল। ভার “অ!” এ্রীশ্রীবস্ত্তন্বসারঃ, কিদলী-কুস্থম”  হরফ- 
রিপাব্িক [ হসস্তিক! | ইত্যাদি উপরোক্ত সাহিত্যিক বচসারই ফল। 
এই আলোচনার দ্বার দেখা যাচ্ছে সমসাময়িক প্রসঙ্গ অনেক সময়েই 
সত্যেন্রনাথের কবাতর উপজীব্য হয়েছে । তার কালে শিল্প, সাহিত্য, 
ধর্ম, রাজনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান সব কিছুর আলোচন।য় ভারত এবং সমগ্র 
এশিয়| মুখর হয়ে উঠেছিল। কবির বহু রচনায় এই পরিবেশের প্রচুর 
ছাপ রয়েছে। 


ভিিত্জীস্লস আঞ্ম্যান্ 
সত্োরক্দ-কাব্যের ভাবধারা 


ক- জ্ঞানের সাধক সত্যেজ্মনাথ, 
ভার বিজ্ঞানানুরাগ ও এঁতিথাপ্রীতি 


(সত্যেন্ত্রনাথ তার কবিজীবনের প্রারভেই আ্ানসাধনার প্রয়োজনীয়তা 
উপলব্ধি করেছিলেন, দেশবাসীকে ত৷ জানিয়েছিলেন এবং নিজে এই 
সাধনায় মগ্ন হয়েছিলেন। অল্প বয়স থেকেই শ্বদেশের রাজনৈতিক 
জীবনের বিশৃঙ্খলা, সামাজিক জীবনের অনাচার, অর্থনৈতিক সমন্তার 
ব্যাপকতা ইত্যাদি তার অন্তরকে বিক্ষুত্ব করে তুলেছিল। পরবর্তী- 
কালে জ্ঞানের সাধক গোখলের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে 
তিনি বলেছিলেন__- 

নিরক্ষরের ছুঃখ কিযে ভুল্ছ কি তা' ভূলছ তবে, 

সবাই ওদের দাবিয়ে রাখে, নাবিয়ে রাখে অগৌরবে, 

ঠকিয়ে ওদের থায় পুরুতে, ডুবিয়ে রাখে কুসংস্কারে, 

রোজ! ও ভূত ঘাড় তাঙে হায়; মারী প্রথম ওদের মারে, 

অন্নাতাবে শুকায় ওর! জমিদারের গোষ্ঠী পুষে, 

সাত পন্থরি ধার নিয়ে হায় শুধতে নারে সাতপুরুষে, 

হিসাব কিতাব বুঝতে নারে, মহাজনের মিথ্যা খতে, 

নিত্য টেরা-সই দিয়ে যে বিকিয়ে গেল, বস্ল পথে, 

আড়কাঠি গ্যায় ওদের চালান, ফাড়িদারে ও বেগার ধরে, 

দাবৃড়ি-ভোতা ক্যাবল! হাকিম ওদের পরেই জুলুম করে, 

এম্নিধার! হাজার জুলুম সইছে যত নিরক্ষর 

বেঁচে মরে চোখের জলে ভিজিয়ে মাটি নিরস্তর। 

-_-( অভ্রআবীর, +গোখ লে')* 
এফ, এ, ক্লাসে পদার্থবিদ্যা অধ্যয়ন করে প্রাকৃতিক ব্যাপার সম্বন্ধে 

কিছুটা জ্ঞানলাতের পর ত্তার কাছে তারতবাসীর ছূর্দশার মূল কারণটি 
* “চারিত্রপূজারী সত্যেন্রনাথ” অনুচ্ছেদে জ্ঞানের সাধকদের নন্বন্ধে সত্যেক্রনাথের অসীম 


শ্রন্ধার কথা বলা হয়েছে । কবির পিতাষহ “জ্ঞান তপন্বী' অক্ষয় কুমার দত্ব সন্বস্কীয় 
আলোচনাও সেখানে সন্নিবিষ্ট হয়েছে । 


২৬ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 


স্পষ্ট হয়ে উঠল। তিনি বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে ভারতবর্ষের 
মৌলিক ত্র কোনথানে, তাঃ ধরে ফেললেন । তিনি দেখলেন, ভারতবর্ষ 
একসময়ে জ্ঞানের সাধনা করেছিল । এদেশের সেই গৌরবের যুগে 
অন্যান্ত জাতি ভারতীয়ের পৌরোহিত্য মেনে নিয়েছিল সশ্রদ্ধ- 
চিত্তে-_ 
“ভারত দেখায় পথ বিশ্বে পিছে ধায়? 
-( হোমশিখাঃ “সবিতা? ) 
কিন্ত তারপরে এল অজ্ঞানতার যুগ-- 
«সহস|। আবেশে, যেন ম্বপনে বিভোর, 
নীরব, নিস্পন্দ, আত্মহারা 
স্বপনে করিয়! ভুল, 
হারাল জ্ঞানের মূল, 
ন! বুঝে ত্যজিল জ্ঞান-তৃষ! ; 
ঠেলিল অযৃত-ভাণ্ড, হারাইল দিশ! 1” 
_-( এ) 
এইভাবে জ্ঞান-সাধন! বন্ধ হয়ে রইল, আর জাতীয় জীবনে দেখা দিল 
'অবসাদ” এবং €ওদাস্তয? | 
“উর্ধে যারা ছুটেছিল আলোকের পথে-_ 
সবলে তেয়াগি? ধরণীরে, 
এবে তারা পাংশু মেঘ অশুভ, মলিন, 
এল দেশ ঢাকিতে তিমিরে । 
_ (এ) 
এ তিমিরের জন্যই তারতমাতার এই ছুর্শশা। নিজেদের প্রকৃত অবস্থা, 
অতীত ও বর্তমান সম্বন্ধে সুস্পষ্ট জ্ঞানের অভাব, বিজ্ঞানের অনাচ্ছন্ন 
চিন্তাধারার অভাবেই সকল বিশৃঙ্খলার উৎপত্তি। সত্যেন্দ্রনাথ তাই সব 
কিছুর “জনয়িতা', জ্ঞানের আধার-শ্ব্ূপ “সবিতা'র বন্দনা করলেন-__ 
জ্ঞানের আলোকে এই অজ্ঞান তিমির দূর করবার প্রার্থনায় । বেদমন্ত্ 
উচ্চারণ করলেন-_ 


জ্ঞানের সাধক সত্যেন্নাথ ৭ 


“ধেয়াই বরেণ্য সবিতায়। রমণীয় দীষ্থি দেবতায়। আমাদের বৃদ্ধি বিধাতায়। 


তার একাস্ত কামন। ছিল, সেই পুরাকালের মত আবার তারতবাসী জ্ঞানের 
মর্যাদা উপলব্ধি করুক, জ্ঞানের শুত্র আলোকচ্ছটায় সব মোহ, সব অন্ধকার 
বিদুরিত হোক । তিনি বৃঝেছিলেন, জ্ঞানের আলোকে সবদিক সমান ভাবে 
উত্তাসিত ন! হলে আংশিক জ্ঞান মঙ্গলজনক হয় না। “সবিতার ভূমিকায় 
সত্যেন্্রনাথ বললেন-- 

“ভারত দর্শনে শ্রেষ্ঠ, বিজ্ঞানে না হইবে কেন ?"""্দর্শনের অবসাদ গঁদাস্ত 
যথেষ্ট হইয়াছে-_আর নয় ।**"্যদি খ্বজাতীয়ের বিলোপ বাঞ্ছিত না! হয় তবে 
এখনও দার্শনিক নিশ্চেষ্টতা পরিহার করিয়। বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানোম্নত শিল্প 
শিক্ষ] কর্তব্য ।' 

_-( ভূমিকা, “সবিতা? ) 
অন্যান্য দেশ সর্ববিধ জ্ঞানচর্চার উত্তরোত্তর উন্নতির ফলেই আমাদের দেশকে 
এত পিছনে ফেলে রেখে এগিয়ে যেতে পেরেছে। জ্ঞানের পুর্ণতার 
জন্ত আপন এঁতিহাকে জানা যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন দর্শন- 
বিজ্ঞানাদদি সকল বিষয়ের জ্ঞান। কিন্তু ভারত কেবল দর্শনচর্চার দ্বারা 
আপন জ্ঞানকে সীমাবদ্ধ করে রেখেছে । তাতে মঙ্গলের আগমদ্বার রুদ্ধ 
হয়ে রয়েছে। আধুনিককালে সমগ্র বিশ্বে বিজ্ঞানেরই জয় জয়কার। 
স্থতরাং ভারতবামীকেও বিজ্ঞানচর্চায় মনোনিবেশ করতে হবে। 
এদেশের মান্থুষ বিজ্ঞানেই সব চাইতে বেশী পশ্চাৎপদ হয়ে রয়েছে। 
সত্যেন্্রনাথ জানতেন তারতীয় সমাজের যত কুসংস্কার আম]দের 
দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে-_-তার মূলে রয়েছে আমাদের বৈজ্ঞানিক 
দৃষ্টিতঙ্গীর অতাব। তাই তিনি বিজ্ঞানচর্চার উপরে জোর দিলেন। 
বর্তমান জগতে বিজ্ঞানের আলোক 

“আলোকিছে সমভাবে-_ 
কি তৃণ কি উচ্চ তরু শির।” 
বিজ্ঞানের আলোকে পথের দিশ] পেয়ে বিশ্ব বলছে-_ 
কই সুখ? কোথ। হায় উৎস করুণার ? 
বিষাদ সতত আছে ঘিরে; 


২৮ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 


তবে বৃথা দিবারাতে 
মিথ্যা দেবতার মাথে 
কি হ'বে বরষি পুষ্পচয় ? 
চল জ্ঞানপথে । 

--( হেমশিখা, “সবিতা' ) 
সন্তেষ' এবং শাস্তি'র ছদ্মবেশে যে “দান্ত আমাদের অধিকার করেছে 
ত কখনও মঙ্গলময় সুখের সন্ধান দিতে পারে না। এ বিশ্বেসমস্যার 
অন্ত নেই এবং “বিশ্বের সমস্ত। সমাধান? না হলে মঙ্গলময় সুখও 
চিরআয়ত্বের বাইরে । আমাদের জ্ঞান এত সীমাবদ্ধ যে বিস্তীর্ণ 
অজ্ঞান-ভিমিরে তার ক্ষীণ আলোক মুমূর্ধর হাসির মত তয়ানক বলে 
বোধ হয়। “একের নিধন বিনা বাঁচে না অপর' এই সব জ্ঞান 
আমাদের ভীতির উদ্রেক করে বলে চাই আরও জ্ঞান, আরও বড় সত্যের 
উপলব্ধি যার ফলে এর অন্তরনিহিত মঙ্জলময়তা আমাদের কাছে 
উদবাটিত হবে। চতুর্দিকের উদ্ভাসিত আলোতে দেখ! দেবে__ 

“সৌন্দধ্-_-কবিতা-_ আভরণ ! 
অবশেষে তীব্র, শুভ্র, সত্যের কিরণ ।' 
_(এ) 
এরই সত্যের সম্পূর্ণ উপলব্ধি ব্যক্তিগত সাধনার শেষে নাও আসতে 
পারে। কিন্তু সেই সাধনার ফল নিয়ে অগ্রসর হয়েই জ্ঞানের 
পরবর্তী পথচারীরা ক্রমে একদিন সত্যের সন্ধান পাবে। 
জানের পূর্ণতা শু জ্ঞানচর্চার ভিতর দিয়ে আসে, এমন ধারণ! 
সত্যেন্ত্রনাথের ছিল না। এদিক থেকে সত্যেন্ত্রনাথের জ্ঞান সাধনায় 
আমরা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করব। তিনি বলেছেন, প্রেম ছাড় জ্ঞান 
বোঝা স্বরূপ। জ্জ্রানে যাহা হয়ে আছে বোঝা” তাকে তিনি “প্রেমের 
পরশে' “সোজা” করবার কথা বলেছেন। ( হোমশিখাঃ “সোম? ) 
জ্ঞানের সঙ্গে শুধু প্রেম নয়, শৌর্যও চাই । তার বন্দনার ভাষায়-_ 
“মুখ্য লক্ষ্য জ্ঞান যে জনার, 
প্রেম যার প্রাণের সাধনা, 
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শক্তি তার প্রধান নির্ভর, 
ভয়াবহ শোর্য্ে তার ঘ্বণা, 
স্থির নহে প্রেম, জ্ঞান, কভু শক্তি বিন! ।' 
--( হোমশিখা। “সর্ববংসহা! ) 
এই এত্রিবিদ্য! সাধনের ফলেই-_ 
“দগ্ধ করি' বৈতরণী-_বিশ্বাতির তীরে 
লোকাচার--কুশ-পুত্তলিকা, 
জলিবে জ্ঞানের দীপ্তশিখা 1 
_(&) 
সকল অকল্যাণের মূল বিনষ্ট হবে। মাহুষ সাম্যের মহা মহিম|! বুঝবে । 
তাতেই জ্ঞানের সার্থকতা | 
স্বদেশ ও শ্বসমাজকে ছুর্যোগমুক্ত করতে হলে ভারতবাসীকে 
বিজ্ঞানের সাধক এবং এ্রতিস্ব-সচেতন হয়ে উঠতে হবে, , একথা 
হ্বদেশপ্রেমিক ও সমাজসেবী সত্যেন্্নাথ গভীরভাবে উপলব্ধি 
করেছিলেন। এই ছুটি জ্ঞানের আত্যন্তিক অসন্তাবের দরুণই 
তারতবাসীর ছুরবস্থা,_এই ছিল তার বিশ্বাস। সত্যেন্দ্রনাথ নিজে 
অন্যান্ট জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে এই ছুই বিয়ে প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেন। 
পরবস্তী অংশে আমর! ভার বিজ্ঞানান্ছরগ ও এতিহগ্রীতির কথ 
আলোচনা করব। 
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“হোমশিখা'র কবিতাগুলি রচনার সময় সত্যেন্্রনাথের বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় 
চিন্তা এত প্রবল ছিল যে প্রায় সব কটি কবিতাতেই বিজ্ঞানের কোন 
ন! কোন বিষয় উল্লিখিত হয়েছে । “সবিতা'তে পুথিবীর স্থজনকথা; 
জড় থেকে জীবনের বিকাশ ও জীবের মধ্যে জ্ঞানের পুর্ণালোক 
প্রতিফলনের প্রসঙ্গে এটি বোঝা যায়। স্ুর্যকে বন্ুদ্ধরার “জনয়িতা? 
রূপে কল্পন। করার মধ্যেও তার বিজ্ঞানাশ্িত চিন্তাধারার পরিচয় রয়েছে । 
বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে-__ 


“বর্ষ, যুগ, হাজার হাজার, 
লক্ষ লক্ষ তিথি, পক্ষ, মাস? 


ধরে নানা অপরূপ জীবের বিবর্তনের ইতিহাস জান। গেছে, তার উল্লেখ 
রয়েছে “সোম' কবিতাতে । ধসর্বংসহ!” কবিতাটিতে তার বিশ্বৈক্যান্থৃভৃতির 
যে প্রকাশ দেখা যাচ্ছে, তার পিছনেও রয়েছে বিবর্তনবাদের সমর্থন | 
তিনি বলেছেন-_ 


“মনে হয় তোর দেহে ফিরে 
দেহ মোর লীন হয় পুনঃ,__ 
তোর ক্ষেতে, গাঙে, মেঘে, এই তন্থু মন ; 
শন্তে মিশি কখন শিশুতে, 
স্বপ্রময়ী বিচিত্র নিশীথে । 
গন্ধ হয়ে রহিগে। কুস্থমেঃ 
রস হ'য়ে বাস করি ফলে, 
লঘু বাম্প হ'য়ে মেঘে, ধুমে, 
জ্যোতিরূপে বিদ্যুতে, অনলে, 
শন্্ন্ূপে পিককণ্ে১_নিঝরের জলে । 
তহ্ছ মন প্রাণ মিশে যায়, 
একে একে পুর্থী তোর কায় !? 
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বিজ্ঞান সচেতনতার পরিচয় রয়েছে ছোটখাট কথাতেও-_ 
“ধুলি বিনা রশ্মি সে নিশ্ফষল। 
“সমীরে'র বন্দনা করতে গিয়ে বলছেন-_ 
বিশ্বজুড়ি বাজে তব বাঁশী! 
বজের দামামা কাড়া, 
পাপিয়ার নৈশ সাড়া, 
তোমারি বীণার ভিন্ন স্বর |” 
একথা বলতে বায়ুর সর্বব্যাপকত্ব এবং সর্বপ্রকার ক্রিয়া সম্বন্ধে 
স্পষ্ট জ্ঞানের প্রয়োজন। “সিদ্ধু' কবিতায় কিছুটা প্রাণীতত্ব আলোচন! 
আছে। ভীতিপ্রদ অতিকায় সামুদ্রিক জীবদের জীবন-লীলার কথা 
বলেছেন তিনি সেখানে । ্র্ণগর্ভ' কবিতায় মহাশৃন্ সম্বন্ধে কবির 
বৈজ্ঞানিক জ্ঞান স্বপ্রকট। ক্ুুনির্দিষ্ট পথে চিত্তা করে কবি বলতে 
পেরেছেন-__ 
মহাশূন্। ! পূর্ণ সর্বধনে ! 
মহামৌন ! সঙ্গীত আলয় ! 
অন্ধকার ! সহত্ম তপনে-_ 
লক্ষ সুধাকরে আলোময় । 
গ্রহ হতে গ্রহাস্তরে, 
স্্য্য হতে শশধরে, 
কিরণে কিরণে আলিঙ্গন !, 
রাজ্যে তব বিচ্ছেদে মিলন !" 
সাপ্্রিকের গানে 
“এই ধুলিময় ধরা রহি' এরি মাঝে, 
রাখে নর তারার সংবাদ ! 
ক্ষুদ্র নর তুচ্ছ নহে আর, 
জেনেছে সে-_এ বিশ্বের আত্বীয় সে নিজে ।' 
এ তত্ব জেনেই কবি বিশ্বমানবের মূলগত এঁক্যের কথ! বারবার বলেছেন । 
বলেছেন__ 


৩২ | কৰি সত্যেন্জনাথ দত্ত 


“অনাদি অনস্ত এক ধার! জীবনের ! 
যুগে যুগে চলিয়াছে দেহের পালন, 
চলিয়াছে মনের বিকাশ; 
অন্তরের আনন্দ উচ্ছ্বাস, 
বিশ্ব ক্রোড়ে ছুলিছে পুলক অকারণ 1'-_ 
এই ভাবে বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রাচ্য দর্শনের সমন্বয় ঘটেছে। 
মোহিতলাল মজুমদার বলেছেন-_ 

'সত্যেন্্রনাথ বৈজ্ঞানিকের মত জীবনের সর্বত্র তথ্যের সত্য 
খজিয়াছিলেন।' 

--(সত্যেন্ত্রনাথ দত্ত', আধুনিক বাংল! সাহিত্য, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ২২৯) 
জীবন-যাত্রার প্রারভ্তেই দেখ! গিয়েছিল দেশের দিকে চেয়ে তিনি 
যে সব তথ্য জানতে পেরেছিলেন__তার মুল সন্ধানে বৈজ্ঞানিক বিচার 
বুদ্ধি নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন। তার এই বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি ছিল 
সদাজাগ্রত-_বৈজ্ঞানিক জ্ঞান প্রয়োগ করে সব কিছুর মুল্য নিরধারণ 
করতে তিনি ভালবাসতেন। এর অন্যতম দৃষ্টান্ত রয়েছে “কুহু ও কেকা' 
গ্রন্থের “মাটি” কবিতায় । সেখানে মাটির মূল্য নিধর্ণরণ করতে তিনি 


“এই মাটি গো! এই পৃথিবী, এই যে তৃণ-গলময়,_ 
তারার হাটে মাটর ভ'টা, তাই ব'লে এ তুচ্ছ নয়।” 
গ ৪ ০ 
মাটি তো নয়__-জীবন-কাঠি,_কণায় কণায় জীবন তার,__ 
মাটির মাঝে প্রাণের খেলা, মাটিই প্রাণের পারাবার !+ 
রং জু রঃ 
“মাটির মাঝে যা আছে গে ু্য্যেও তার অধিক নেই, 
তড়িৎ-স্তার লাটাই মাটি, জীবন ধারার আধার সেই !” 
“বেধু ও বীণার “মেঘের কাহিনী'তেও তার বিজ্ঞান সচেতনতা লক্ষ্য 
করা যায়। তাঁর এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি সম্বন্ধে আলোচন! করতে গিয়ে 
“মুদ্রারাক্ষপ' বলেছেন-_ 
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“বিংশশতান্ধীর সুশিক্ষিত কবির কাব্যে বৈজ্ঞানিক সত্যও কাব্যের 
ইন্ত্রজালে মোহন হইয়া দেখা দেয়। কবি ও কবিপ্রিয়ার যে নিলন 
সে যে আজকে ক্ষণিকের খেয়ালে ঘটে নাই, তাহা যে জন্ম-জন্মাস্তরের 
আকাঙ্খার ফল, ভাবিতে গিয়৷ কবি দেখিতেছেন, 

“তুমি আমি--আমর! (হে যুক্ত ছিলাম আলিঙ্গনে 
ফুল-জনমে,-ছিলাম খন পাপড়ি ঘেরা! সিংহাসনে ; 
আমার ছিল সোনার রেণু, গ্সিগ্ধ মধু তোমার হাসে, 
তুমি ছিলে মধ্যকেশর, আমি তোমার ছিলাম পাশে ।” 
এই তত্বটিকেই কবি আর একস্থানে প্রকাশ করিয়াছেন, 
“পাখী শাখী মাছৰ হল, তবু 
মনের মতন মন হল না তবু 
ভেঙ্গে আমায় গড়তে হবে প্রভু!” 
ইহা কল্পন! নয়, বৈজ্ঞানিক সত্য | 


[ “কুছ ও কেকা” 'প্রবাসী' ১৩১৯ আশ্বিন, পুর ৬৯৪ ] 


কেউ কেউ অভিযোগ করেন, প্রথম জীবনের রচনায় বিজ্ঞানের 
প্রতি সত্যেন্্রনাথের যে পরিমাণ আশ্রহ দেখ! যায়--পরবর্তা জীবনে তা 
অটুট ছিল না। এ অভিযোগের আপাতসমর্থক উক্তি তার কবিতায় 
পাওয়! যাবে সত্য, কিন্ত তার কারণ এই নয় যে, বিজ্ঞানের প্রতি 
ভার অনুরাগ হ্রাস পেয়েছিল। বাংল! দেশের শ্ঠামস্ী আর 
দ্বাচ্ছন্দ্য চিরকাল বাঙালীর প্রাণকে তৃপ্তি দিয়ে এসেছে। সেই 
বাংলার উদার আকাশ, বিশাল প্রান্তর ছেয়ে যখন “বিজ্ঞানোন্নত শিল্প? 
আপনার কালিম! ছড়াতে লাগল, তখন বাঙালীর চিত্ব বিজ্ঞানের 
এই দপিত বিজয়-অভিযানকে সমর্থন করতে পারল না । তার! 
দেখতে পেল, 

“কলে গড়া “কম্ফট 1 খেসারৎ বিস্তর 
এই বিজ্ঞানোন্নতির ফলে, 
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কবি সত্যেন্দ্রনাথ দগ্ত 


বোস্তে ঘুথু চরে, তার ঠীয়ে বস্তি ! 

উবে গেল উড়ে গেল মমতার প্রিয় নীড়; 
কুলিনী কোলের শিশু ফেলে' স্বামী রুগণ 
তেগে যায় “মেট* সাথে, অনাচার করে ভিড়। 
পদে পদে বাড়ে শুধু হৃদয়ের লঙ্ঘন-_ 
ময়দানে কাদে কচি গোপনের পয়দ!, 

সহরের বিষ ঢোকে পল্লীর ঘর ঘর-- 

লালসার লোল শিখ! বাড়েরে বে-ফয়দা? 


[ বেলা শেষের গান, “চর্কার আরতি' ] 


এরই জন্ বিজ্ঞান-সচেতন কবি-প্রাণও এই “বিজ্ঞানোন্নত শিল্প'কে গালি 


দিয়েছে, 


বিজ্ঞান-বিজ্ঞের বিজ্ঞতা৷ ঝটকায় 
উন্ডে গেল “ওপ.পাট*! উপে গেল সদ্য! 
হাজারে! নিরীহ প্রাণ অকারণ বলিদান 


দেমাকে করাতে পান ডাকিনীর মগ্য ! 
[এ] 


বিজ্ঞান ষে কালিমা বিষ উদগার করেছে, তার তিক্ত অভিজ্ঞতার 
দরুণ বিদ্বেবশত:ই নতুন স্থষ্টি উড়োজাহাজের প্রতি কবির বিমুখত|। 


“কলের চিম্নি কুশ্রী করেছে ধরা, 
“করোগেটগুলে। দেখে দেখে আখি জরা ; 
চোখ জুড়াইতে নীলাকাশ ছিল বাকী, 
তারেও কুত্রী করিলে টিনের পাখী ! 

হাফ, ছাড়ে লোক যে আকাশ পানে চেয়েঃ 
তাও দিতে চাও বিজ্ঞাপনেতে ছেয়ে ! 
স্থজিয়াছে তোরে বিজ্ঞান-বুড়ো কাণা, 

ওরে কদাকার ভূত-বাছুড়ের ছান৷ ! 

ওরে ভূতে-পাওয়া ! ওরে ও সাগর-পারী ! 
দেশে দেশে তুমি অকালে ছড়াবে মারী ।” 


বিজ্ঞানানুষাগ ৩৫ 


'সাগর-পারী' জিনিষ কম্বদ্ধে সন্দেহপ্রবণতা এবং অসহযোগের 
মনোভাবটিও সে যুগের পক্ষে অতি স্বাভাবিক! এ ছাড়া 
উড়োজাহাজের সঙ্গে সভ্যতা বিধ্বংসী যুদ্ধের স্বৃতি বিজড়িত। 
কবির অভিযোগ, 

'রাক্ষসীরীতি শিখা/য়ছ তুমি রণে' 
আরও অভিযোগ আছে, 

শাস্তিকালে প্রজার ভালে বোম্‌ ছাড়ে সেই 

চিড়িয়াগাড়ী থেকে ।, 

[ বেল! শেষের গান, “সাল-তামামী" ] 
এইজন্তই কবি উড়োজাহাজের প্রতি এত বিরূপ হয়ে উঠেছেন | 
বিজ্ঞানের এই অনিষ্টকারী যাস্ত্রিকতার প্রতি জগতের আবেদন কবির 
ভাষায় ধ্বনিত হয়েছে, 

ক্ষমা! দেরে আর না।? 
এই বিমুখত| বিজ্ঞানের শুতদিকের প্রতি, এমন মনে করলে ভুল হবে। 


এঁতিক্গ্রীতি 


গুরাণ' ইতিহাসে সত্যেন্ত্রনাথের অগাধ পাত্তিত্যের পরিচয় 
পাঠককে বিশ্বয়-বিম্চু করে। তাঁর কাহিনীকাব্যগুলির ' বিষয় 
প্রধানত: ছিল পুরাণ-ইতিহাসের ঘটনা । এ সব ঘটনাকে সভজীব- 
ভাবে বর্ণনা করে প্রতিটি চরিত্রকে তিনি স্পষ্ট সুটিয়ে তুলেছেন । 
এগুলি আমাদের প্রাণে গভীর ছাপ একে দেয়। তার এই জ্ঞার্ন 
কাব্যের নানা বিভাগে পরিস্ফুট হয়েছে। কল্পনায় প্রাচীন যুগকে 
জাগ্রত করে তার রহস্তষয়তা উপভোগ করতে তিনি তালবাসতেন। 
সভার এই বালকম্ুলভ রোমাঞ্চপ্রীতি (বেধু ও বীপার “মমি' কবিতাটির্তে 
ধিশেষভাবে ধর1 পড়েছে। | 

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে উনবিংশ 
শতার্ধী থেকেই সাহিত্যে জাতীয় ও্রতিহ আলোচনার দ্বারা জনগণের 
প্রাণে দেশপ্রেম উদ্বোধনের চেষ্টা হয়েছে । সত্যেন্নাথও তার ইতিহাস 
ও পুরাণ বন্বস্বীয় ব্যাপক জ্ঞানকে এই কাজে ব্যবহার করেছিলেন। 
প্রসিদ্ধ সমালোচক মোছিতলাল মজুমদার তীয় “আধুনিক বাংল! সাহিত্য? 
(২য় সংস্করণ) গ্রন্থের পিত্যেন্্রনাথ দত্ত" প্রবন্ধে কবির এই এ্তিন্ব 
আলোচনা সম্বন্ধে বলেছেন, ৭ 

'দিমগ্র উনবিংশ শতাবীর বাংল! সংস্কতির মূলে ছিল বর্তমানের সঙ্গে 
অতীতের যোগসাধনের প্রয়াস__বিদেশী আদর্শকে শ্বীকার করিয়! তাহায়ই 
কষ্টিপাথরে ত্বজাতি ও শ্বদেশের অতীতকে খাঁটি সোনার ওজ্জল্যে 
পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার আকাঙ্ষ!। বর্তমান যাহা অন্ুতব করিতেছে 
অতীতের সহিত তাহার বিরোধ নাই; ভারতীয় সাধনার ধারায় মানব- 
সত্যতার সুস্থ ও ম্বাভাবিক বিকাশ অব্যাহত ছিল, সেই ধার শেষের দিকে 
শৈবালাচ্ছন্ন হইয়াছে মাত্র--এই যে আশ্বাস ও আত্মপ্রসাদ, সত্যেন্ত্রনাথ 
স্তাছার কবিতায় তাহাই ঘোষণ! করিয়।ছিলেন।, 


--( পৃঃ ২০৪) 


এ্রতিহপ্রীতি ৩৭ 


এই আত্মপ্রসাদ এবং আশ্বাস" দেশবাসীকে হত মর্ধদ! গুঁনোরুদ্ধারের 
চেষ্টায় অঙ্ুপ্রেরণ দিয়েছিল ।' 
সত্যেন্ত্রনাথ পরাধীন স্বদেশের দিকে চেয়ে বারবার এদেশের 
অতীত সমৃদ্ধির কথা ন্মরণ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন। প্রথম জীবনে 
কাব্য “সবিতা'তে তিনি বলেছেন, 
“কোথ। আজি--কোথা আজি, হায়, 
সে প্রতিতা, জ্ঞান-প্রভা, বিশ্ব মুগ্ধ যা'য়। 


( হোমশিখ| ) 


আর্ধ খধাঁধিদের জ্ঞানচ্চার উৎকর্ষ, বিশ্বপৃজ্য জ্ঞানের পুজারি 
বোধিসত্ত্বেরে সাধনার কথা, জাতি বিস্বত হয়েছে। সেই সাধনার ধার! 
লুপ্ত হয়ে এদেশকে অজ্ঞানান্বকারে আচ্ছন্ন করেছে। তার দুঃখ ছিল 
তারত একদিন সমস্ত বিশ্বকে পথ দেখিয়েছে, আর আজ বখর্ম প্রর্তীচ্দে 
আলে! জেগেছে, তখন প্রাচ্য অন্ধকার । যে সব স্যান বা কীতির সঙ্গে 
অতীত সমৃদ্ধির স্মৃতিবিজড়িত হয়ে রয়েছে_ সেগুলির কথা আলোচন৷ 
করতে গিয়ে সত্যেন্্নাথ কখন উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছেন, কখনও বা 
বর্ধমান অবস্থার কথা! ভেবে ছুঃখে ভেঙে পড়েছেন। অতীতের 
গৌরবের স্বৃতিতে দ্র বক্ষ স্ফীত হয়ে উঠত। 'গঙ্গা-হৃদি-বঙ্গভূষি? 
“আমরা” ইত্যাদিতে তার পরিচয় রয়েছে। “সময়-সাগর-জলে মগ্ন” 
প্রাচীন ভারতের একমাত্র চিহ্নম্বর্ূপ “অক্ষয় বট? (বেণু ও বীণ! ) সন্ধন্ধে 
তার শ্রদ্ধা অপরিসীম । কারণ পুরাণের কাহিনীতে যেমন,__সিদ্ধার্থ 
ও রাজা বিক্রমািত্যের এতিহাসিক কাহিনীতেও তেমনি, এর উল্লেখ 
আছে। তাই সেকালের ঘটনাসমূহ্রে একমাত্র সাক্ষী এই “অক্ষয়' বিটপী 
কবির প্রাচীন-কীতি-পুজারি অস্তরকে আকুষ্ঠ করেছে । সিংহল দ্বীপের 
কথ! বলতে গিয়ে কবি বারবার “বঙ্গের বীরসিংহের নাম" স্মরণ 
করেছেন। শুধু ইতিহাস নয়, পুরাণের স্বমতিও আছে এই স্বীপের সঙ্গে, 
“ওই শৈশব তার রাক্ষস আর যক্ষের বশ, হায়, 
আর যৌবন তার সিংহের” বশ,_সিংহল নাম যায়|, 


৩৮ কৰি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 


এই “সিংহল” 
বেঙ্গের শেষ কীর্তির দেশ সৌরভময্ন ধাম?। 


"ছিল সিংহল এই বঙ্গের, হায়, পণ্যের বন্দর, 

ওগে! বঙ্গের বীর সিংহল-রাজ-কন্তার হয় বর ।” 
এতে কবির অতীতের গর্ববোধের সঙ্গে বর্তমানের আক্ষেপ মিশ্রিত 
রয়েছে । 

“শোন নদের তীরের পাটলিপুত্র নগরে শ্রীকসেনাবিজয়ী চন্দ্রগুপ 
ত্তার মহিমামণ্ডিত জীবন অতিব।হিত করেছিলেন । এই নগরে ধর্মাশোক 
রাজত্ব করেছেন। গুরু গোবিন্দসিংহের জীবনলীলাও এই নদেরই তীরে 
সংঘটিত হয়। কবি উচ্ছৃসিত হৃদয়ে এর বন্দনা! করেছেন, 

“ওগো! শোন ! দ্বর্ণবাহু! অতীতের মুকুটের সোন| ! 
তোমার ও উম্নিজাল-_গৌরবের ত্বর্ণ-জরি বোন1 !* 
বারাণসী” নগরী সত্যেন্রনাথের “জাগ্রত-চোখে ম্বপ্প এনে দিয়েছে। 
তার শোভা দেখতে দেখতে ষুগ্ধ চিত্তে এই নগরীর প্রাচীন কীতিরাজির 
অস্তনিছিত সৌন্দর্য দর্শন করেছেন কবি। এই গৌরবমণ্ডিত স্থান কবির 
চোখে অপরূপ মুর্তি ধরে দেখা দিয়েছে । সেই বেদ-উপনিষদের যুগের 
বারাণসী, মহাভারতের কাহিনী, হরিশচন্ত্র-বিদ্বিসার-ল্লশোকরাজার যুগের 
স্বতিমাখ। বারাশসী। তাছাড়া সাহিত্যস্থষ্টির পীঠস্বানও এই নগরী, 
“এই কাশীধামে ভক্ত তুলসী লিখেছেন রামকথা; 


“এই কাশীধামে জোলাদের ছেলে কবীর রচিল গান ।' 
বাংলার নবজীবন সঞ্চারকারী প্রতাপ রায়ের শেষ ম্বতিও আছে 
বারাণসীরই বুকে । কবি বিশ্বাস করেন, এই পুণ্যভূমি আজও “তৃষিত 
জগতে'র জন্ভ অমৃত পাত্র নিয়ে প্রকত অবসরের অপেক্ষায় আছে। 
মানব নিশ্চয়ই সকল ঘ্বন্ব বিভেদ ভুলে একদিন বিশ্বনাথের আকাশের 
তলে" মিলিত হবে । এই মিলন যাতে শীঘ্র হয়, তার জন্য ধতিহসম্পদশালী 
বারাশসীর কাছে কবি আকুল প্রার্থন৷ করেছেন। 


এঁতিহ্থাপ্রীতি ৩৯ 


“ওঙ্কারধামে'র শিল্প ধবংসোন্ুখ, তবু তাতে প্রতিভার যে চিহ্ন বর্তমান 

তার মূল্য অসীম, 

শিল্পীর তপে হেথা! অঞ্রা 

রয়েছে পাথর হয়ে ।? 
(কুছ ও কেকা) 
এ শিল্প বোবা পাথরের বাঁধনে থেকেও বলে অনেক কিছু । কিন্ত, 
“জানেনা হিন্দু কীর্তি আপন ! 
হায় নিদারুণ লাজ! 
তাই ০ওষ্কারধাম'কে, 
ধ্বংশের দাড়া অশথ শিকড় 
পাকড়ি” ধরিছে আটি' ১ 
তার সাথে ধুলি আর বিশ্বৃতিঃ 
শিয়রে মরণ-কাঠি।' 

কবি জানতেন, যে জাতি আপনার অতীতকে অর্থাৎ ভিত্তিকে জানে না, 
সেজাতির উন্নতি নেই, তার “শিয়রে”ও “মরণকাঠি” তাকেও ধ্বংসের 
শিকড় আষ্টেপৃষ্টে আকড়ে ধরে। তাই এ সম্বদ্ধে সচেতন করে তুলবার 
জন্য এঁতিহা আলোচনার শেষে কৰি স্বজাতিকে ধিক্কার দিয়েছেন।-- 
'সরযৃ" নদী রঘুকুলের পুণ্য-স্বতি-বাহিলী। পুরাণের বিখ্যাত রাজ 
মান্ধাতা, ইক্ষ'াকু, রাম প্রভৃতি এই নদীর কুলে রাজত্ব করে গেছেন। 
তাদের রাজধানী অযোধ্যা নগরী আজও সরযূতীরে বিদ্ধমান। পুণ্যশীলা 
সীতার পদাক্ক পড়েছে এই নগরীর বুকে । সেই দিখ্বিজয়ী রাজাদের 
বীরত্ব, কীতিরাজি আর চরিত্রবল অযোধ্যা আর সরযূকে যে গৌরবে 
উজ্জ্বল করেছিল তার ছটা যেন আজও সরঘূর “সন্ন্যাসিনীর বেশে'র 
অন্তরাল থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। এই “অনিন্দিতাপ্র অঙের “চন্দত্রমালার 
জ্যোতি, এর অতীত শধৃদ্ধিকে স্মরণ করিয়ে দেয়! কবি বলছেন, 


“ছুঃখ দিনেও ললাট তোমার অঙ্কিত যে ইন্ত্রাণী-লক্ষণে?। 
(বেল! শেষের গান ) 


৪৪ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 


কবি নতশিরে লোকপিতা রামের কীতির প্রতি শ্রদ্ধ! জ্ঞাপন করে ছুঃখ 
করেছেন, 
রোবণ-জয়ীর জনম ঠাই-এ দীড়িয়ে আজি ধরবক্পা! বাবরশাহী, 
যে বাবরের ধন্ী-গরৰ ডুবে গেছে রাঙা মদের হদে ; 
“মুণ্ড-পাহাড়” ভিন্ন যাহার ভূমগ্ডলে অন্য কীতি নাই, 
সেই গড়েছে ভজন-শাল!, ভিতের পাথর ভিজিয়ে দেমাক মদে ।' 


( বেলা শেষের গান ) 


কিন্ত এদিনও থাকেনা । ইতিহাসের চলার পথে ধুলো হয়ে গুড়িয়ে যায় 
সকল দস | ৃ 

“যুগের পরে যুগ চলে যায় নাগর-দোলায় চলছে ঘোরাঘুরি, 

ওঠা-নামার চলছে তুফান, আগমনী ডাকৃছে বিসর্জন, 

ছায়াবাজীর পুতুল চলে সারি সারি উচিয়ে ছায়।-তুরী, 

নেচে চলে হিন্দু মোগল, প্রসেনজিতের প্রাচীন ও পত্তনে । 

রয়ন! দেমাক, রয়নাক' জাক, অটুট কারো না রয় জারিভুরি, 

থাকে কেবল পুণ্যশ্লোকের পুণ্যস্্মতি প্রাণের রামায়ণে 1? 
তাই দত্তের চিহ্ন বিলুপ্ত হয়ে গেছে_কিস্ত “পুণ্যক্লোকে'র পুণ্যস্থৃতি'র 
মর্যাদা নিয়ে আজও সরযূ মহিমোজ্ছবল । ইতিহাসের চাক! ঘুরে চলেছে, 

'রঘুকুলের ক্ষত্রিয়ের! একাগাড়ীর করছে গাড়োয়ানী, 
বাবরশাহের খান্দানীর৷ আজকে শুনি রেস্থুনে বপ্তরী !' 
কাল-চক্রে ভাগ্যের এই নিষ্ঠুর পরিহাসের কথা ইতিহাসের প্রতি 
আমাদের শঙ্ষামিশ্রিত সন্ত্রমের উদ্রেক করে। সত্যেন্্রনাথের “দিলী- 
নামা'তেও ইতিহাসের অপ্রতিরোধ্য গতির পথে ক্ষমতালোভী, প্রভৃত্বগবী 
শত শত রাজার ভাগ্য বিপর্যয়ের কথ! বলা হয়েছে। মাশ্ষের এই 
ভাগ্যবিপর্যয় না স্থান, না! কাল--কিছুকেই স্পর্শ করে না। দিল্লীকে 
উদ্দেশ করে সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন, 
*শত শত রাজ মুকুটের মণি 
ধুলা হয়ে আছে তোমার পায়ে, 


এঁতিস্থপ্রীতি ৪১ 


দর্প ও মান গুড়াহয়ে আছে 
তোমার পায়ের ডাহিন বায়ে । 
স্থির হয়ে বসে আছ তুমি একা 
অবিরাম যাওয়া আসার শোতে ।' 
( পঞ্চদশ কলি, বেলাশেষের গান ) 
সপ্তম কলিতে কবি বলেছেন, 
“ধুলিভূত সোনা শোগিতের কণ! 
তোমারে ঘিরিয়া ঘুরিয়! নাচে !' 
গা রং রঃ 
“কোনো বাদশার কায়! ঢাকি” হেখ। 
কোটি মুদ্রার কবর রাজে, 
গোলামের হাতে পরাণ হারায়ে 
কেহ পচে পড়ি পথের মাঝে ।' 
“দিবালোকে'ও “আরব-রজনী” শ্বর্ূপ এই “মোহিনী” “নগরীচুড়া”র 
মোহে ভুলে, 
ক্ষমতা-মদের লক্ষ মাতাল 
ঘুমাল ও বুকে প্রলাপ করে। 
( পঞ্চম কলি ) 
এই এতিহাসিক নগরীর নিষ্ঠুর গুদাসীন্যের কথা আমাদের মনকে 
গভীরভাবে স্পর্শ করে। এই সব কবিতায় যে রস শ্্টি হয়েছে 
রবীন্দ্রনাথ তার নাম দিয়েছেন “ইতিহাস রস । ইতিহাস এসব কবিতায় 
জীবস্ত হয়ে উঠে আমাদের প্রাণে ষথার্থরূপে প্রতিভাসিত হয়| “দিল্লীনামা' 
কবিতায় ইতিহাসের অসংখ্য বিষয়ের আভাস উল্লেখ রয়েছে। তাই 
ইতিহাসের সুষ্প্ট জ্ঞান না থাকলে এ কবিতার পূর্ণ রসাম্বাদন অসম্ভব | 
ইতিহাস আলোচনায় সমৃদ্ধ সত্যেন্রনাথের আরও ছুটি কবিতা (“কবর-ই- 
নুরজাহান”-_ অভ্রআবীর ; “রাজবন্দিনী'__তুলির লিখন ) আছে» তাতে 
ইতিহাসের যে সব তথ্য সপ্নিবিষ্ট হয়েছে, কোনও ইতিহাস গ্রস্থেও সে 
সব বিষয়ে তার চাইতে ৰেশী তথ্য পাওয়1 যায় না । অথচ কবিতাগুলি 


৪২ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 


একটুও তথ্যভা রাক্রাত্ত নয়, এগুলির কাব্যরস অত্যন্ত উপভোগ্য । এই 
ধরনের কবিতা রচনায় সত্যেন্রনাথ বিশেষ পারদশখ ছিলেন । উল্লিখিত 
তিনটি কবিতাতে তার ইতিহাসগ্রীতির পরিচয় সুসঙ্গতভাবে প্রকাশিত 
হয়ে কবিতাগুলিকে সার্থ করেছে। ইতিহাসের প্রচ্ছদভূমিতে 
নূরজাছানের প্রেমের কথা (কবর-ই-নুরজাহান ) এবং রাজবন্দিনীদের 
চমকপ্রদ জীবনকাহিনী (রাজবন্দিনী ) সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে । এগুলির 
মধ্য দিয়ে অতীতের সঙ্গে পাঠকের ঘনিষ্ট পরিচয় ঘটে । এই কবিতাগুলির 
রস কালাতিশায়ী ৷ 
ইতিহাস সত্যেন্ত্রনাথের অধু-পরমাথুতে এমন করে জড়িয়ে গিয়েছিল 

যে, যেকোন প্রসঙ্গে এমনকি প্রকৃতি বর্ণনা করতে গিয়েও তার প্রাচীন 
কীতির কথা মনে পড়ত। 'দাঞ্জিলিঙের চিঠি” (কুছ ও কেকা )ভে 
কুয়াশায় ঢাকা দাজ্জিলিং পাহাড়ের সোন্দর্য বর্ণনা! করতে গিয়ে তার 
মনে হকেছে, 

“লামার মুলুক লাসা কি ওই ঢাকা! কুয়াশায় ? 

বাংল! দেশের মানুষ যেথা আজও পুজা পায় ! 

এই বাঙালী পাহাড় ঠেলি' উৎসাহ-শিখায় 

ঘুচিয়েছিল নিবিড়-তমঃ নিজের প্রতিভায় 1 
দাজিলিং পাহাডের সৌন্দর্য তাদের প্রাণেও বিস্ময় জাগিয়েছিল, তারাও 
কবির মত এককালে ওই পথে গেছেন, সেই কল্পনা কবিকে আনন্দে 
শিহরিত করেছে । কবি সেই কীতিমান পুরুষদের সঙ্গে এক অনৃষ্ত 
মায়া-বদ্ধন অনুভব করেছেন। “তাতারসির গানের আনন্দোৎসবের 
কথার মধ্যেও বঙ্গের গৌরবের কথা কীতিত হয়েছে, 

“রসের ভিয়ান্‌ বার করেছি আমরা বাঙ্গালী, 

রস তাতিয়ে তাতারসিঃ নলেন পাটালি।». 

ইত্যাদি 
( সত্যেন্্রনাথের শিশু কবিতা ) 

সাম্যের গান গাইতে গিয়ে সত্যেন্্রনাথ পুরাণ ইতিহাসের নজীর উপস্থিত 
করতেন। বর্ণভেদ প্রথার কুফল বর্ণনা করে এই প্রথা লুপ্ত করবার 


এঁতিছাগ্রীতি ৪৩ 


আবেদন জানাতে গিয়ে পুরাণ ইতিহাসের বর্ণভেদপ্রথ'বিরোধী ঘটনার 
আভাস দিয়ে কবি বলেছেন, 
শ্রীকরাণী সহ চন্দ্রগুগ্ত 
করিবে মাথায় পুষ্পবৃ্ি, 
'আশিসিবে তোরে কণাদ কবব 
মহীদাস-মাতা পুণ্যবতী, 
কল্যাণ তোর করিবে কামন! 
তপত্তী এবং সত্যবতী | 
বিশ্বামিত্র করিবে আশিস 
ল'য়ে বশিষ্ট-হুতারে বামে 1, 


( বিদায়-আরতি, “নবজীবনের গান? ) 


সাম্যবিরোধী উচ্চবণ যখন শাস্ত্রের কথা বলে আপত্তি তুলেছে তখন 
সত্যেন্্রনাথ পুরাণের এই সব ঘটনা! স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তাদের। 
(বিদায় আরতি, “পাতিল প্রমাদ” )। ভেদাভেদ বিশ্বৃত হয়ে মিলিত হবার 
আবেদন জানাতে গিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন, 
“বুদ্ধ, নিমাই, নানক, কবীর 
তোরি কাছে মাগে সার্থকতা । 
মিলনের সাম তার! অবিরাম 
গাহিল যে সেকি মিথ্য! হবে।” 
(এ) 
ইতিহাসের আলোচনায় সত্যেন্্রনাথের অসীম আগ্রহ ছিল। কিন্তু 
“ছানাহানি”র কাহিনীর মধ্যে কৰি ইতিহাসের যথার্থ সৌন্দর্য দেখতে পান নি। 
ইতিহাসের রাজ। রাজড়াদের যত বলদর্প__কীতিগৌরব-_সবই ধুলায় 
মিশিয়ে বায়--কিস্ত বারা “গুল্‌ চামেলির চাষ করেছেন, বারা “কোকিল 
বুলবুল” ভুটিয়ে “পিউ কাহাদের' মেলা বসিয়ে গেছেন__ভাদের স্বতি 
চিরঅমলিন | তাই কবি বলেছেন “মহাকালের অষ্টহাস” স্বরূপ “হানাহানি'র 
পথ না নিয়ে, 


8৪ কৰি পতো্দ্রনাধ দণ্ড 


বন্রাণীকে পুম্পেরি তাজ পরায় যে তার তত্ব নেঃ 

তারাই পটু সত্যি-অটুট ভাবের শিরাজ-পত্তনে | 

ঝড়ের ফাকে উল আখে এই ধরাকে দেখছে কে, 

পাপিয়া ডাকে কার ক্কাহুনের কণন-রবে কান রেখে ?' 
তাদের সন্ধান নিয়ে পথে চললেই স্ুম্দর ইতিহাস স্থা্টি হবে৷ “শ্কী'- 
সৈয়দ-মুলতানদের স্মরণ-সাধন জড়োয়া তাজ? রূপ গৌড়ে এই 'শিরাজে'র 
আদ্রাটুকু দেখা গিয়েছিল। গড়ের রাজার! দর্পে ছ্ববেলা দিল্লী দখল 
করতে গেলেও স্বন্দরের সাধনাও করেছেন। তাদের পথ নিয়ে অগ্রসর 
হলেই ক্রমে একদিন হিন্দে 'শিরাজ, গড়া সম্ভব হযে। 


থ- সত্যেজ্স-কাব্যে মাদবিকতা। 
-  জমাজনীতি ও ধর্ম বোধ 


'এসর্বমানবের জন্ত যে সহাহ্তৃতি, তাকেই বলি মানধিকত| | মাস্থবের 
প্রকৃত ধর্ম এবং আদর্শ সমাজের ভিত্তিই এই। কিন্ত সকলের মধ্যে 
দচরাচর এই অনুভূতির সত্ভাব দেখ! যায় না । একদল ক্ষমতাশালী লোক 
অন্তের উপর-প্রতৃত্ব বিস্তার করবার জন্ত নানাপ্রকার উপায় আবিষ্কার 
করেছে। তার থেকেই স্থ্টি হয়েছে মানুষে মানুষে ঘ্ আর সম্প্রদায়গত 
উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ । এদের কারসাজিতে শুদ্র, নারী, মক, মদ্ভুরের 
জীবন হয়ে উঠেছে দ্ববিসহ | এই নিপীড়িত মানবতার ছঃখে সত্যেম্ত্রনাথের 
প্রাণ কেদে উঠল। তিনি বুঝতে পারলেন--নতুন বাণী পৌছাতে হবে 
সকলের কানে, তাদের তিতয়কার সুপ্ত মানুষকে তুলতে হবে জাগিয়ে । 
সকল মাহ্ষই মানুষ, কেউ কারও চেয়ে ছোট নয়_এই মহাসাম্যের গানে 
তিনি দশদিক্‌ প্রতিধ্বনিত করলেন | বললেনঃ মান্গষে মান্থষে থাকবে মহান্‌ 
প্রেমের বন্ধন, হিংসা-দ্বেষ-লোভ ত্যাগ করতে হবে। জাগরণী গাইব'র আগে 
তিনি “সমীরের কাছে প্রার্থন| করলেন তার গান যেন এমন গান হয়-_যাতে, 

“বিরাট মানব জাতি মিলে পুনরায় ।' 
( হোমশিখা “সমীর' ) 
তারপর তার কণ্ে 'মহামিলনের গীতি' ধ্বনিত হয়ে উঠল, 
'মানিনা অন্য বিধি ও বিধান মানিনা অন্যধারা। 
মানিনা তাদের সংসারে যার! করেছে ছু:খকারা | 
প্রেমের আদর জানি গে৷ আমর! জ্ঞানের মুল্য জানি, 
শক্তি যখন শিবের সেবিকা তখনি তাহারে মানি ; 
আমরা মানিন! শিখাঁ, ত্রিপুশু,, উপবীত, তরবারি, 
জাবা! খাতার, ধারিনাক ধার, যোর! শুধু মমতারি। 
মাংসপেশীর শাসন মানিনা, মানিন! শুদ্ধ নীতি, 
নুতন বারত! এসেছে জগতে মহামিলনের গীতি" 
( হোমশিখা, “সাম্যসাম' ) 


৪৬ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 


ধর্মমোহে অন্ধ নিপীড়িত জনকে ডাক দিয়ে বললেন, 
জান্ুপাতি' কেন রয়েছে নীরবে অবনত করি' মাথ! ? 
কার! কাধে পিঠে উঠিয়। তোমার-তোমারে দিতেছে ব্যথা ? 
ঘণ্টা বাঝর কর্ণে বাজায়ে বধির করিছে কার1 ? 
অঙ্কুশ হানি' অঙ্গে কে তৰ বহায় রক্তধার| £”*** 

(এ) 
এঁক্যৰন্ধ শক্তি নিয়ে অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে ফিরে দীড়াতে বললেন 
তিনি তাদের । 

এদেশের সমাজে বহুদিন ধরে বর্ণভেদ প্রথ| প্রচলিত। নীটু বর্ণের 
প্রতি উ'চুবর্ণের ঘ্বণ। এবং বিবেচনাহীন ছুর্বযবহারের কথা সুবিদিত। 
মানুষে মানুষে এই তেদ সত্যেন্ত্রনাথের অহুভুতিপূর্ণ অন্তরকে অত্যন্ত 
পীড়। দিত। তার কাছে, 
“বর্ণে বর্ণে নাইরে বিশেষ 
নিখিল জগৎ ব্রহ্মময় |; 

( অভ্র-আবীর, 'জাতির পাঁতি? ) 
তার উপর তিনি সম্মান দেন শুধু তাকে, ধার মধ্যে আছে মহান্‌ প্রাণ। 
যিনি সত্যিকার মানুষ । মনুষ্যত্বের মধ্যেই আসল ধর্ম নিহিত। এই 
ধর্ম যার মধ্যে নেই সে উচ্চবর্ণের হলেও পুজ্য নয় ! তার ভাষায়, 

“যে হাড়ীর মন পুজার আসন 
তারে মোর! পুঁজি বামুন ছাড়ি” 
ধর্মের ধারা ধরেছে সে প্রাণে 
হাড়ীর হাড়ে ও হাড়ীর হালে 
পৈত৷ তো! সিকি পয়সার স্তা 
পারিজাত-মাল! তাহার ভালে ।" 
(এ) 
এই হাড়ীর পরিবর্তে “ব্যবসা যাদের রজতমূল্যে নিজ পদধুলি দান' 
তারা সত্যেন্্রনাথের কাছে শ্রদ্ধার্হ নয়। এইজন্যই মেথর এবং শুভ্র 
তার কাছে 'মহান্* এবং “গুরুগরীয়ান্? । মানবের সেবার জন্ত তারা 


সমাজনীতি ও ধর্ম বোধ ৪৭ 


যে হীনতা! স্বীকার করে, তা সকলেরই অনুসরণীয় । কারণ তাদের 
কাজ কল্যাণের জন্ত--তাতে লাঞ্ছনা যা তা উপেক্ষা করবার যোগ্য । 
তার মতে, ৃ 

“দশের সেবায় শৃদ্র হওয়াই পরম দ্বিজস্ব' 

( বিদায়-আরতি, “সেবা-সাম' ) 
বংশগৌরব যে কি পরিমাণ অর্থহীন, তার বুনিয়াদ যে কত অচিরস্থায়ী 
সত্যেন্্রনাথ ত। দেখিয়েছেন । বলেছেন, 

“বংশে বংশে নাহিক তফাৎ 
ৰনেদী কে আর গৰৃ-বনেদী 
দুনিয়ার সাথে গাথ! বুনিয়াদ্‌ 
দুনিয়! সবারি জনম-বেদী | 
রাজপুত আর রাজ নয় আজ 
আজ তারা শুধু রাজার ভূত, 
উগ্রতা নাই উগ্রক্ষত্রে 
বনেদ হয়েছে অমজবুত | 
(এ) 
ইতিহাসে দৃষ্টাস্ত রয়েছে বুনিয়াদে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নেই, 
“নাপিতের মেয়ে মুরার দুলাল 
চন্দ্রগপ্ত বাষ্্রপতি' 
(এ) 
আরও আছে হুদীন কসাই, রইদাস মুচি, গুহক চাঁড়াল, বলাই হাড়ী 
এদের উদ্াহরপ। পুরাণ ইতিহাসের নজীর থেকে বোবা! যায়, সে কালে 
বর্ণ আর বংশের তেদ এমন করে গণ্য করা হতনা । বশিষ্টম্থতা ছিলেন 
ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্রের স্ত্রী, ব্যাস ছিলেন 'ধীবর-ভাগিনা” কাহ ছিলেন 
'গোয়ালার ভাতে পুষ্ট” কিন্ত তাতে এদের কারোই অমর্যাদা হয়নি, 
বরং আজও শ্রদ্ধার সে এদের কথা প্মরণ করা হয়ে থাকে। 
সমাজের রক্ষণশীল দল অসবর্ণ বিবাহের বিরুদ্ধমত প্রচার করতে 
গিয়ে পুরাণের এই নজীরগুলিকে অন্যতাবে ব্যাখ্যা করবার যে চেষ্টা 


৪৮ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত 


করেছিলেন তা নিয়ে সত্যেন্্রনাথ অনেক বিদ্রপ করেছেন । (“পাতিল- 
প্রমাদ' বিদায় আরতি) | শুধু এ বিষয়ে নয়, বছবিবাহ ইত্যাদি 
সমাজের নানা ছুর্নীতিকেই তিনি কঠোরভাবে সমালোচনা করেছেন 
(“আদর্শ বিয়ের কবিত।' হসস্তিক! )। 
বর্ভেদ যেমন সত্যেন্্রনাথের কাছে মহুয্ত্বহীনতার পরিচায়ক 
বলে মনে হত, তেমনি সাম্প্রদায়িকতাও ছিল তার কাছে অশ্রদ্ধেয়। 
রবীন্দ্রনাথের মত তিনিও হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, পারসিক, 
মুসলমান, থুষ্টানীর মধ্যে কোন ভেদ স্বীকার করতেন না। অন্যান্য 
সম্প্রদায়ের চাইতে হিন্দু ও মুসলমানের বিরোধটাই সেযুগে ছিল 
প্রকট । সেই সময়ে তিনি প্রচার করেছিলেন, 
“পীর পুরাতন,_-নূর নারায়শ,__ 
সত্য সে সনাতন) 
হিন্দু মুসলমানের মিলনে 
তিনি প্রসন্ন হন্‌।' 
(কুহু ও কেকা, “ফুল শিণি' ) 
মানবত্বের পুজারী সত্যেন্্রনাথ সেই সময়েই গেয়েছিলেন, 
“এক মার কোলে বসি' কুতৃহলে 
মোরা দৌহছে দিন যাপি। 
মিলন-সাধন করিছে মোদের 
বিশ্বদেবের আখি, 
(এ) 
এই ছুই সম্প্রদায়ের মিলন সংঘটন তার ম্বপ্ন ছিল। কোন উপলক্ষে এদের 
মিলনের সম্ভাবনা! দেখলে তিনি প্রফুল্ল হতেন। তাই “আমাদের এই দেশে" 
“সত্য পীরের হুকুমে মিলেছে 
হিন্দুযুসলমান' 
(এ) 
-এ তার গৌরবের বিষয় ছিল। হিন্দু-মুসলমানে' 'ভ্রীতির রাবী” বেঁধে 
দিয়েছিলেন বলে গান্ধিজীকে তিনি আস্তিক শ্রদ্ধ! জ্ঞাপন করেছেন । 


সমাজনীতি ও ধর্মবোধ ৪৯ 


সত্যেন্রনাথের মানবিকতার আলোচনায় স্বদেশ ও হ্বজাতির প্রতি 
মমত্ব-বোধের কথাটিই প্রাধান্ত লাভ করে। কিন্ত নিখিল মানবের প্রতি 
তার যে ভালবাসা তার প্রকাশও কাব্যে পরিদৃ্ই হবে। রবীন্দ্রনাথের 
নোবেল্-প্রাইজ প্রাঞ্ধিতে সত্যেন্ত্রনাথের এই আনন্দ হয়েছিল যে, 
“প্রতিভার এই পুণ্য পুজায় সপ্তসাগর মিল্ল আসি, 
এবং 
“কোলাকুলি কালায় গোরায় প্রাণের ধারায় প্রাণ মেশে? 
“হোমশিখা' গ্রন্থের 'সাগ্লিকের গান” কবিতায় কবি বিশ্ব-মানবের সঙ্গে তার 
একত্ববোধের পরিচয় দিয়েছেন, 
€বিশ্ব-মানবের সাথে প্রতি মানবের-- 
এক দাবী, এক অধিকার, 
এক বিধি, একই বিচার; 
অনাদি অনস্ত এক ধার! জীবনের, 
সমগ্র বিশ্বের মানুষের সঙ্গে মিলিত হবার কথা বলেছেন তিনি সেখানে, 
বিশ্ব-মানবের প্রাণে মিশাও এ প্রাণ, 
ঘুরে যাক্‌ জীবনের ধারা,-_ 
পারাবারে হ'ক আত্মহার! ; 
বিশ্ব-মানবের গানে মিলাও এ গান।' 
কবির বিশ্বাস, আপনাকে এমনি “বিরাটের আত্মীয়” বলে জানলে “নিজসাধ্য? 
নিজবল" চিনে নেওয়! সহজ হয়। সত্যেন্দ্রনাথ যে সর্বদাই বিশ্ব-মানবকে 
আপন আত্বীয় জেনে সকলের সুখ ছুঃখকে সমানভাবে অন্কভব করতে 
পারতেন, তার বহুল পরিচয় তার কাব্যে রয়েছে । এদেশের ণতিলকে'র 
মৃত্যু যেমন তাকে দুঃখ দিয়েছে, তেমনি ছুঃখ দিয়েছে প্রতীচ্যের 
উইলিয়ম ষ্রেড$ (কুহু ও কেকা, “বিশ্ববন্ধু')র মৃত্যু । এদেশের মহাস্বার৷ 
যেমন তার শ্রদ্ধা পেয়েছেন, তেমনি পেয়েছেন সেদেশের মহাত্বারাও। 
সত্যেন্্রনাথ শ্রদ্ধানত্্র চিত্তে “ধধি টলগয় (কুহু ও কেক), “নিবেদিতা: 
(কুহু ও কেকা ), “ডেভিড হেয়ার? (কুহু ও কেকা), 'বীশুপুষ্ট' (বড়দিনে? 
বিদায়-আরতি ) প্রভৃতিকে বন্দনা করেছেন। এই সব মহাপুরুষের সঙ্গে 


৫০ কবি সত্যেন্জ্রনাথ দত 


ক মিলিয়ে সত্যেন্্রনাথও বলেছিলেন, 
“আসিছে সেদিন আসিছে সেদিন 
চারি মহাদেশ মিলিবে যবে, 
যেইদিন মহা-মানব-ধর্থে 
মন্ছুর ধর্ম বিলীন হবে|: 

€( অভ্র-আবীর, “জাতির পাতি? ) 
এ থেকে বোঝ! যায়ঃ সত্যেন্্রনাথের মানবপ্রেম এক দেশের মান্ুষেই আবদ্ধ 
ছিলন!, তার উদার প্রাণে “বিশ্ব-মানবও “জলসা” করেছিল । তবে হতভাগ্য 
স্বদেশভৃূমির ছুর্দশার কথা তাকে এত বেশী ভাবতে হয়েছিল বে, ভার 
মৃত্যুখস্ডিত জীবনে বিশ্বের কথ! মিয়ে আরও বেশী ভাববার অবসর তিনি 
পাননি। ধারা মানবন্ধের মহান আদর্শের ধারক, ধারা মাহ্থষে মাহষে 
মিলন সাধনের চেষ্টায় জীবন অতিপাত করেছেন, তাদের প্রতি শ্রদ্ধায় 
পরিপূর্ণ হয়েছে মানবপ্রেমিক সত্যেন্্রনাথের অস্তর। তার বনু কবিতায় 
মানব-সেবী বুদ্ধদেবের প্রতি শ্রদ্ধার প্রকাশ ঘটেছে । কারণ, 

“গোত্রদেবতা গর্তে পু'তিয়! 
এশিয়া! মিলাল শাক্যমুনি? 

( অজ্র-আবীর, “জাতির পাঁতি' ) 
যীশুধুষ্ট “নিরীহজনের লাঞ্ছন1' দূর করবার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন ব'লে 
সার প্রতিও কবি সত্যেন্্রনাথের অকুঞ শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে । খুষ্টের 
উদ্দেশে লেখ! "বডদিনে' ( বিদায়-আরতি ) কবিতা! থেকে উদ্ধত করছি, 

“গিঞ্জা-ভাঙা হাউইট্জারের গর্জনে হায় ধর্ম গেল তল, 
মাৎ হয়ে যায় মন্তুযাত্বঃ “কিস্তি' হাকে তব্য ঠগীর দল। 
নিরীহজন লাঞ্ছন৷ সয়, সে লাঞ্ছনা বাজে তোমার বুকে ।' 
.. (বিদার়-আরতি ) 
বন্দনা গাইতেও তিনি স্মরণ করেছেন, 
“তোমার হিয়ার চিস্তামণি-ঘরে 
বিশ্বমানব জলসা করে, ওঠে বিপুল পুলক-তরা গীতি !” 
(বিদায়-আরতি, “মালাচন্ন” ) 


সমাজনীতি ও ধর্নৰোধ ৫১ 


এবং-__ “বিশ্বে তুমি বক্ষে বাধ, শক্তি তোমার অল্প নয়' 

( অভ্র-আবীর, “আত্যুদয়িক” ) 
রাজধি রামমোহন, ধ'ষি টলষ্টু়, তগিনী নিবেদিতা, বিশ্ববন্ধু উইলিয়ম ষ্টেড 
প্রভৃতি সন্বন্বেও ভার আগ্রহ জন্মেছিল এদের মানব-প্রেমের মহাষ্থের 
জন্ত। “চারিত্রপৃজজারী সত্যেন্দ্রনাথ, অনুচ্ছেদে এ বিষয়ে বিস্তারিত 
আলোচন! কর! হবে। 

বাঙালী সমাজে নারী চির-অবহেলিত। একথা সর্বজনবিদিত 
সত্য, যে এদেশে, 
“কুলটাদের মূল্য আছে, কুলবালার মূল্য নাই ।, 

( অভ্র-আবীর, “মৃত্যু-সবয়স্বর; ) 
কন্ঠার বিবাহ দিতে হলে দরিদ্র পিতাকে যথাসর্বস্ত হারাতে হয়। 
কন্যার স্বকীয় মূল্য নেই, তার সঙ্গে অর্থপণও দিতে হবে পিতাকে | 

“কন্তা ঘরের আবর্জীন! ! পয়স! দিয়ে ফেল্তে হয়। 
বরপক্ষের চক্ষুলজ্জাহীন শোবণকে সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন--“সমাজ-মান্ত 
গুণডামি” বিবাহের এই বেচা-কেনার কাগ্ডকে বলেছেন- “কসাই-হাটের 
কাণ্ড | “সমাজ সাপের এই অগ্লি-নিঃশ্বাসে আমাদের মেয়েরা পু 
ছাই হয়ে যাচ্ছে, অথচ কাপুরুষ পুরুষজাতির চেতন! নেই; এই 
কৰির ছুঃখ। তীব্র ভাষায় তিনি বলেছেন, 

চাই শ্বশুরের সোনার কাঠি স্বপ্তভাগ্য চিয়াতে, 

চাই মান্ুষের বুকের রুধির জেণাকের ছানা জীয়াতে ।' 

(এ) 

আবার “তরুণ সম্প্রদায়' সম্বন্ধে তার আশাও বড় অল্প নয়। তিনি তার 
এই তরুণ বন্ধুদ্দের সকল কুসংস্কারের বন্ধন ছিন্ন করে পথে বেরিয়ে 
পড়বার জন্ত আহ্বান জানিয়েছেন, 

শাস্ত্র শাসন রইল মাথায় তর্কে মিছে নেইকো! ফল 

বন্দরে এ দাড়িয়ে জাহাজ বেরিয়ে পড় বন্ধুদল।' 
কুসংস্কার-বিরোধী কবি জানতেন, এতখানি প্রাণশক্তি ওই তরুণদের 
মধ্যেই আছে। তিনি আরও জানতেন “বিধির বিধান'ই এই যে, 


৫২ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 


“কিশোর যার! প্রাণের টানে চাইবে তার! কিশোরী? 
পুরাফালে নারীর প্রেমের জন্য পুরুষ কত অসাধ্য সাধন করেছে তা 
"মরণ করে তিনি আমাদের দেশের তরুণদের মুখের দিকে চেয়ে তাই 
আবেদন করেছেন, 

“সতীদাহ গেছে উঠে, কন্ঠাদাহ থাকবে কি? 

রোগের ধণের শেষ রাখনা, কলঙ্কের শেষ রাখবে কি ?' 

(ঞ&) 

তাদের তিনি শিক্ষ1 দিয়েছেন, 

“পিতার সত্য পালন-পুণ্য, পিতার মিথ্য! পোষণ-পাপ।: 
এ দেশের বিধবাদের জন্য একাদশীর বিধানে যে নিষ্ঠুরতা রয়েছে তা 
সত্যেন্দ্রনাথের প্রাণকে বেদনাহত করেছিল। বিধবা সারাদিন পুজার 
ঘরে তৃষ্ণায় অসাড় জিন্বায় জপ করে কাটান। আর, 

ফৌটায় ফৌোটায় শিবের মাথায় ঝারার যে জল ঝরে, 
সেদিকে মেলে থাকেন “সতৃষ্ণ” দুই চোখ । অপগ্নিসীম দৈহিক পীড়নে 
সংজ্ঞাহার হন বিধবা | আর, 

“অধোমুখে বিশ্ব দেখে, হায় গো বিশ্বনাথ, 

পাষাণ 'পরে অশ্রু ঝরে? পড়ে দিবস রাত |" 

(বিদায় আরতি, “দোরোখা একাদশী? ) 
অন্যদিকে একাদশীর বিধান-দাতাদের কোনও বিকার নেই । এদেশের সমাজে 
নারীর প্রতি যে অবহেলা, তাকে সত্যেন্্রনাথ বলেছেন অর্জগতের 
প্রতি বিমুখ থাকার লক্ষণ। কবির চক্ষে, 

“গানের দেবতা, প্রাণের দেবতা, ধ্যানের দেবতা! নারী ।' 

( হোমশিখা, “সাম্য-সাম' ) 
নারীর মনে শ্রেহের পারাবার। “কেহ বলে নারী বক্ষ শোণিতে ক্ষীর 
করি' পারে দিতে" । স্লেছেই মান্য মান্গষকে ভালবাসতে শেখে । কাজেই 
এই গুণেই নারী অদ্ধার আসন অধিকার করেছে । তাকে অবহেল। 
করে, বিধি-বিধানে বেঁধে পুরুষের অধীন করে রাখবার পক্ষে কোনও 
যুক্তি নেই। তাছাড়া, 


সমাঞ্জনীতি ও ধর্ম বোধ ৫৩ 


«অপরাধে, নারী, পুরুষেরি মত দণ্ড ষদিগো পায়, 
তবে পুরুষের স্বাধীনতা! হতে কেন বঞ্চিবে তায় ? 
নারীও যে মানুষ, তারও যে পুরুষের মতই নুখছুঃখের অন্ভৃতি 
আছে, শক্তিমদমত্ত পুরুষকে এ কথাটিও স্মরণ করিয়ে দিতে হয়েছে 
কবিকে । 
সত্যেন্দ্রনাথ দেখেছেন, দরিদ্রের পরিশমে পৃথিবীতে সৌন্দর্য স্্ট 
হয় আর সেই সুন্দর পরিবেশ শুধু ধনীর মনোরঞ্জন করে; অথচ 
দরিদ্র রয়ে যায় যে তিমিরে সেই তিমিরেই। মুল ও ফুলের লঙ্গে এ 
ব্যাপারের তুলনা করলে উভয়ের মধ্যে সমভাব দেখা! যাবে; 
মূল- শুধু লুকাইতে চায় 
অদ্ধকারে মাটির তলায় ; 
গা ০ খঃ 
পাতা! ফুল রাখে সে সরস, 
কাজ সদাঁ_নাহিক কামাই, 
ফুলদল-_বেঁচে আছে তাই। 
ফুল সে রাজার মত থাকে 
মূল মে চাষার মত পাঁকে !? 

(বেণু ও বীণা, “মূল ও ফুল' ) 
কিন্ত ফুল পাকের মূলের সঙ্গে রেখেছে নিবিড় যোগ, তাই তার এত 
মনোলোভা শোভা | কিন্ত সমাজের উচ্চ আর নীচে এ যোগ নেই। 
শোভাও নেই তাই । উচ্চশ্রেণীর বিরুদ্ধে সত্যেন্্নাথ অভিযোগ করেছেন, 

“সমাজেরে তুমি তাগ তো! করনি 
করেছ ব্যবচ্ছেদ, 
যোগের স্থত্র কাটিয়! দিয়াছ 
গড়িয়াছ জাতিতেদ।' 
(তুলির লিখন, “পরেয়া' ) 
দরদী কবি সত্যেন্্রনাথ এই সহায় সম্বলহীন উৎপীড়িতদের প্রতি আমাদের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করেছেন। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেই 


৫৪ কৰি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 


মানব সমাজের অস্তভূক্ত। এ পৃথিবীতে যা-কিছু আমাদের অর্জন, সে 
সকল বাস্ধ। তার অন্তরে আছে চিরস্তন মানুষ 

কঠে বাঁধিয়া! ধনসম্পুট, রত্ধৃমুকুট শিরে, 

কেহ নাহি আসে গর্ভ-নিবাসে, মানবের মন্দিরে |, 

( হোমশিখা, “সাম্য-সাম' ) 
অতএব তাদের অন্তরে যে তাষ! গুম্রে মরছে তা শুনতে হবে আমাদের 
কান পেতে । তার! তো তুচ্ছ নয়। “সাম্য-সাম' (ছোমশিখা )কবিতায় 
তিনি বলেছেন, 

“খনির তিমিরে কা'র! কি কহিছে, ওগে। শোন পাতি? কাণ, 

অনেক নিয়ে পড়ি' আছে যা"রা শোন তাহাদের গান।, 
দেশের ছুরবস্থার কথা বলতে গিয়ে তার তাষ] অগ্নিময়ী হয়ে উঠেছে, 

“জীবন বিকায়ে ধনের দুয়ারে খাটিয়। খাটিয়া মরে, 

কলঙ্কহীন শ্রমের অশ্রে জঠর নাহিক ভরে। 

হেথায় কুবের ফুলিছে, ফাপিছেঃ__! ফুলিছে টাকার থলি; 

চিবৃুকের তলে বাড়িছে তাহার দ্বিতীয় পাকষ্থলী !' 
মানব-সমাজের এক শ্রেণীতে দেখা দিয়েছে, 

'লুটিয়া, পীড়িয়।, দলিয় ছি'ড়িয়া প্রভু হইবার তৃষা! 

( হোমশিখা, “সায্য-সাম' ) 
তাদের এই ধন লোভ আর শক্তিলোত মানুষের মনকে তিলে তিলে 
মেরে ফেলেছে । চারদিকে কেবল “লোতের হানার ৰান ডেকে যাচ্ছে । 
ভাদের আছে যশলোত, তারা আপন আপন কীতির ধ্বজ! তুলছে “নিরীহ 
জনে'র রক্তে রাঙা করে। এদের কাছে মৃত্তিকার মাতৃব্ধপ অন্তহিত, 
তার দাম শুধু ম্বর্ণপ্রসবিনী হিসেবে । কিন্ত সমাজের এমনই বিধান, 
সেখামে এই লোভাতুররাই 'জ্ঞানী” 'মানী' এরাই 'ভূম্বামী?। 

“ভূমির ভক্ত সেবক যাহারা-_এর! তাহাদেরি প্রভু ! 

যার! প্রাণপাতে কঠিন মাটিতে ফলায় ফসল ফল, 

তার। আছে শুধু খাটিয়া বহিয়া৷ ফেলিবারে শ্রমজল' 
(8) 
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মাটি মায়ের সেবক যারা, তারাই কথায় কথায় হয় যোত্রহীন, সমস্ত 
সেবা! দিয়েও তাদের ধণ পরিশোধ হয়না। তাদের চক্ষের সম্মুখে 
মৃত্যুর করাল বিভীষিকা । এই বিশ্বজোড়! হাহাকার থেকে পলায়নের 
পথ নেই তাদের। বলদপ্পা লু$নকারীরা “বিকটহান্সে বিশ্বভূবন” মস্থন 
করে “হুনামের হার* গলায় ছুলিয়ে বুক ফুলিয়ে চলেছে। 

“নিরহ জনের নয়ন ধাধিয়! ঘুরাইয়া তরবারী, 

বালক বৃদ্ধে বধিয়া চলেছে, বধিয়া চলিছে নারী ।” 
তাদের ক্ুর হিংসার অসীম কলঙ্ক সহজে মোচন হয় না। কবির অভিযোগ, 

“ইতিহাস তবু তাহাদেরি দাসী,__নিত্য ছলনাময়ী, 

ধন বৈভব তাহাদেরি সব, তা'রা বীর, তা"রা জয়ী ।” 
কিন্ত তিনি মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন দরিদ্রেরও বাঁচবার দাবী 
রয়েছে এবং তা কারও দাবীর চাইতেই কম নয় ! 

ধরণীর বুকে আছে সঞ্চিত অমেয় পীযৃষ-সধ!, 

বলী দুর্বলে ভুঞ্জিবে তাহা, কেহ সহিবেনা ক্ষুধা |? 
“সত্যেন্রনাথের শিশু কবিতার “নেই-ঘরের ঘুমপাড়ানী” “বেলাশেষের 
গানের “রকার আরতি” ইত্যাদি আরও অনেক কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথ 
দরিজ্ঞ-নারায়ণের ছুঃথখকে জগৎ সমক্ষে ভুলে ধরেছেন। 

কিন্ত এত আক্ষেপেও কবির মানবত্ববোধে পক্ষপাত দোষ দেখ! দেয়নি । 

নিপীড়িতের ছুঃখে কাতর সত্যেন্ত্রনাথ একথাও স্মরণ রেখেছেন-_- অপরাধী 
যারা তারাও মানুষ । পাপীদের শাস্তি কোন পথে হুবে সে সম্বদ্ধে তিনি বলেছেন, 

'ধনের চাপে যে পাপের জনম একথা আমর! জানি, 

দণ্ডের চেয়ে দয়ার ক্ষমতা অধিক বলেই মানি, 

দোষীরে আমর! নাশিতে ন! চাহি, মানুষ করিতে চাই, 

গত জনমের পাতকী বলিয়! আডুরে দূষি'না ভাই ।' 
মা্ুষ মাত্রের প্রতিই ভার সমান সহাহ্বভূতি, সকলের দোষ ক্রটি তিনি 
সমান চক্ষে দেখেছেন, সকলের বিচার সমানভাবে করেছেন । সত্যেন্্রনাথের 
কাছে_-মানুষ দোবে গুণেই মাহৃব'। এ সন্বন্ধে শ্রীযুক্ত চুণীলাল মিত্র 
উদ্বোধন (৪৯ বর্ষ? ১ম সংখ্যা, পৃ ৪) পত্রিকায় লিখেছেন, 
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কবি মাহুষের ক্রটি বিচ্যুতি অপরাধকে ত্বণা' ও অবহেলার চক্ষে 

দেখেন নাই। কেবল তিরস্কার কর! তাহার ধর্ম নহে । মানব-জীবনের 
দোষ-্অপরাধ শ্বীকার করিয়া! লইয়াই তিনি আমাদিগকে উদ্বোধিত 
ও অনুপ্রাণিত করিয়াছেন মহৎ হইবার জন্য । তিনি পক্কোন্ধারের 
পক্ষপাতী । তাহার “নষ্টোম্ধারে” শুনি, 

“করতে হবে নৃতন বোধন জাগিয়ে তারে তুলতে 

মানুষ দোষে গুণেই মাহ্ুষ পারবন। সে ভুলতে |” 
সত্যেন্্রনাথ আশাবাদী কবি। মাহুষের মনের উপরে তার বিশ্বাস অটুট, 

“মোহর তর! ধনের ঘড়ায় 

যদিই লোখ! জল ঢুকে যায়-_ 

সোন! তবু সোনাই থাকে 


পারিনে সে ভুল্তে ।” 
তাই কবি বলছেন, 
পঙ্কে আছি নাবৃতে রাজী 
মনের চাবী খুল্‌তে ! 


দোষ যদি হায় ঢুকেই থাকে_ 
মজিয়ে থাকে মগজটাকে-_- 
মানুষ তবু মানুষ, ওগো 


পার্বনা তা” ভুলতে ।' 
( কুহু ও কেকা, “নষ্টোন্ধার” ) 


এ প্রসঙ্গে রবার্ট বার্ণ এর “& 2015 2 ওত 002 21000 * 
পংক্তিটি মনে পড়ে । ( সত্যেন্্রনাথ, 'নিক্কলঙ্ক দারিদ্র [তীর্ঘসলিল] নামে 
এ প্রসিদ্ধ কবিতাটির অস্বাদ করেছিলেন । ) 

এই সব আলোচনা থেকে সত্যেন্্রনাথের ধর্মবোধের বৈশিষ্ট্য 
ছদয়ঙগম কর! যাবে ।--ধর্মাচরণ বলতে আমর! সাধারণতঃ কতকগুলো 
আচার অনুষ্ঠান পালনই বুঝি । কিন্তু তার মধ্যেই ধর্মের সকল 
মহিম! নিহিত নয়। শুফ আচার অনুসারী ধামিকবেশী পাপাত্বার দৃষ্টান্ত 
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আমাদের সমাজে অল্প নয়। “হসস্তিক!, গ্রন্থের ণটিকিমঙ্গল' কাব্যে 
সত্যেন্্রনাথ তাদের পরিচয় উদ্ধার করেছেন। হয়তো এসব দৃষ্টাস্ত 
দেখেই তিনি ধর্মের প্রকৃত অর্থের সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন । কবি- 
জীবনের প্রথম থেকেই এ জিজ্ঞাসা তার কাব্যে দেখা দিয়েছিল | তখন 
থেকেই তিনি শুষ্ক আচারাম্ুষ্ঠঠানের অসারতা উপলব্ধি করেছেন । তার 
এই বোধের জন্ম মানব-প্রেম থেকে । মানুষকে ভালবাসতেন তিনি, 
আরও ভালবাসতেন স্বদেশের মানহ্ুবকে । তাই তাদৈর ছুঃখ ছুর্দশার 
জন্ম কি থেকে, এ ছিল তার সন্ধানের বিষয়। তিনি দেখতে পেলেন 
আরও নানা কারণের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসী, বিশেষ করে বাঙালীর; 
ধর্মান্ধতা তাদের দুঃখ কষ্টের এক কারণ। তার! আচারকেই জানে ধর্ম 
বলে। আর সেই আচারের মোহে সকল শ্বাদীন চিন্তা এবং মন্ধৃষ্যত্ববোধ 
বিনা দ্বিধায় দেয় বিসর্জন। অন্ধমোহে বুঝতেও পারেন৷ মানবাত্বার 
পীড়নের পাপ তাদের কোন নরকে টেনে নিয়ে চলেছে । সত্যেন্দ্রনাথ এই 
আচার-সর্বস্ব হতভাগ্যদের তাদের পাপ সম্বন্ধে সচেতন করে দিতে চেষ্টা 
করলেন। একাদশীর নিষ্ঠরত1 ঘরে ঘরে দেখা যায়। নিজের চোখের 
উপর মাতাঃ তর্রী, কন্া কষ্ট পাচ্ছে-_তবুও বাঙ্গালী এর প্রতিবাদ করবে 
না, প্রতিবিধানের চেষ্টা করবে না-ধর্ম খসে যায় পাছে'। সত্যেন্ত্- 
নাথের হৃদয় হাহাকার করে উঠেছে এই ছুঃখে, ভাষা হয়ে উঠেছে 
জ্বালাময়ী 

“এও মাচ্ছষে বর্ম ভাবে ! হায়রে দেশের অধর্ম ! 

হায় মুঢ়ত। ! এর তুলনায় হত্যাও নয় কুকর্ম । 

রং রং রস 
বিন! পাপে শাস্তি এযে, ধর্ম এ নয়, হয়রানী, 
এর স্বপক্ষে শাস্ত্র নেইক, থাকতে পারে শয়তানী ।' 
( অভ্রআবীর, “নর্জল! একাদশী” ) 

এই অন্ঠায় বিধির প্রবর্তক ন্মার্ত রঘুকে সম্বোধন করে তিনি বলেছেন-- 

“তোমার পাপের ভাখী হতে ডাকৃছ জরদগব সবে, 

একাদ্রশীর একুল! দোষী-_বাড়াচ্ছ দল রৌরবে। 
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শান্ত গড়ার শক্তি নিয়ে হয়নি তোমার জন্ম হায়? 

পরের উঞ্ছে পেট তরেছ পরের অন্ন পুষ্ট কায়; 

কার ঘাড়ে কার জুড়লে মাথ! ঠিক-ঠিকান! নেই কিছু, 

নির্জলা এই ছুঃখ বিধান গড়ল তোমার মন নীচু ।, 
লোফমান্ ্মার্ড বলে এই মহ্ুয্যত্ব-বোধশৃন্ত ব্যক্তিকে তিনি রেহাই 
দেননি । তার রচিত বিধানের "স্বপক্ষে শাস্ত্র নেইক, থাকৃতে পারে 
শয়তানী? একথ। বলেছেন সংস্কারবিহীন চিত্তে। তাকে সম্বোধন 
করেছেন “পুণ্যবেশী মূর্ভ পাপ” বলে। এইখানেই সত্যেন্্রনাথের ধর্ম- 
বোধের বিশিষ্টতা । মানবত্বের অবমানন! যেখানে, সেখানে তিনি ধর্মলেশ 
দেখতে পান না। ধর্মবোধ তার আছে, নেই ধর্মের সংস্কার | মুক্ত বিচার- 
বুদ্ধির মধা দিয়ে সত্যধর্মের স্বীকৃতি ভার কাছে। তাই তিনি মঙ্থর 
বিধানের কঠোর সমালোচনা করতে পেরেছেন, 

'শূত্র-দ্বিজের পৃথক্‌ আইন-_ 
আছে মন্থুয় কুকীস্তি' 

(বেলা শেষের গান, “অর্থ্যপঞ্চক' ) 
শুধু মহ্ছর নয়__স্বার্থ-ক্লিন্ন যে শ্লোক ঘ্বণ্য* তাই তিনি “বহ্ধিকুণ্ডে? 
'আহতি' দেবার পক্ষপাতী । 

“পুড়িয়ে দে তুই স্বর্গ নরক, পুণ্য পাতক ছাই করে দে, 
লোভের চিঠা ভয়ের রোকা জ্বালিয়ে দে একসজে বেঁধে ; 
মেকীর উকিল মেকলে আর ভারতমন্থ্য মন্ুর পুঁথি 
স্বার্থ-ক্রিত্র যে শ্লোক ঘ্বণ্য বহ্বিকুণ্ডে দে আহুতি।' 


( বেল! শেষের গান, “আখেমী?) 


ধর্ম যেখানে বলীর বল-সংগ্রহের উপায়-শ্বরূপ আচার মাত্র, সেখানে 
সত্যেন্ত্রনাথ ধর্মের পক্ষে নন। শ্বার্থের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক তাঁর কাছে 
ছুঃসহ। ধর্মভেকধারী স্বার্থাম্বেধীদের প্রতি তার ঘ্বণ!। ও তিরস্কার বাক্য 
তার কাব্যের ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে আছে। সত্যেন্্রনাথের ধর্মবোধে 
নিষ্ঠুরতার স্থান নাই, নেই কোনরকম হিংসার স্থান। জীব-প্রেমই ভার 


সমাজ্রনীতি ও ধর্মবোধ ৫৯ 


ধর্ম। “এ বিষয়ে তিনি পৃরোপুরি গৌতম বুদ্ধের অনুসারী । প্রেমের 
শিক্ষা! তার কাছে শাস্ত্র শিক্ষার চাইতে বড়, 
গঙ্গাজলে অঙ্গ শুচি--শাস্তরে বলে, 
আমি জানি মন শুচি হয় যমুনা জলে; 
রাখাল ছেলের মুখের মিঠে 
মান্ুব করে শাস্ত্র কীটে' 


(অভ্র-আবীর, “যমুনার জল" ) 


মানব-কল্যাণকামী সত্যেন্ত্রনাথ জানতেন কোন কোন ধর্মান্থশাসন মানুষে 
মান্ধষে যে ভেদ স্থ্টি করেছে, তার থেকে বহু ছুঃখ কষ্ছের স্ষ্টি। এই জন্য 
তিনি সাম্যের গান গেয়ে মম্থৃষ্যত্বকে জাগ্রত করতে চেয়েছেন। বলেছেন, 
'মানিনা গিজ্জ1, মঠ, মন্দির, কন্কি, পেগন্থর, 
দেবত1 মোদের সাম্য-দেবতা অস্তরে তার ঘর? 


( হোমশিখা, “সাম্য-সাম? ) 


এমন কথ! বলতে পারবার জন্তে যে মুক্ত দৃষ্টি থাক দরকার, তা তার 
ছিল। আর ছিল সত্যনিষ্ঠা, সত্যধর্মের প্রতি একান্ত বিশ্বস্ততা । তাই 
যা অন্ষতব করেছেন অন্তরে, ত! প্রকাশ করেছেন দ্বিধাহীন চিত্তে। 
এখানে আরেকটি কথা বলা দরকার । সত্যেন্দ্রনাথ ধর্ম শাস্ত্রের অনেক 
সমালোচন! করেছেন। কিন্ত লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে শাস্ত্র যে 
সর্বদাই নিন্দনীয় এ কথ! তিনি বলেন নি। সংস্কারমুক্ত জ্ঞান-পিপাসা 
থেকে তিনি জেনেছিলেন যে শাস্ত্র হচ্ছে “মণির খনিঃ। দুর্ভাগা যারা-_ 
তারাই “মণির খনি খুঁড়ে কেবলি কাচ" কুড়িয়ে বেড়ায় । সত্যিকার ধর্মবোধ 
থাকে ধাদের প্রাণে তাদের ঈশ্বর বন্দনায় সর্বদাই অস্তরের এশর্ষবৃদ্ধির 
সাধন!, বিশ্বের পাপ দুরীকরণের ও অমঙ্গলের মধ্যে মঙ্গলের প্রকাশ- 
চিন্তার আনন্দ এবং সাম্যের ও তারুণ্যের জয়গান ধ্বনিত হতে শোন! 
যায়। বর্ধবোধন' কবিতায় সত্যেন্ত্রনাথ বিশ্বাধিপতির বন্দনা গাইতে 
গিয়ে বলেছেন, 


৬ কবি সত্যেন্ত্রনাথ দণ্ড 


“ওগো প্রভূ! ওগো জগৎ-ম্বামী ! 
প্রণবগানে নিখিল প্রাণে নবীন যুগের কর প্রবর্তনা, 
জ্যোতির রূপে চিত্তে এস নামি? |, 
(বিদায় আরতি ) 
“সিংহবাহিনীর' আরাধন! করতে গিয়ে স্মরণ করেছেন, 
“নিখিল পাপ নিধন তরে 
মৃণাল-করে কপাণ ধরে' 
( বিদায় আরতি ) 
শরীরের জম্ম প্রসঙ্গে তীর বেশী করে মনে জেগেছে, 
প্রাচীরের হেরফের, লোহার কবাট ভয়ঙ্কর, 
তা" সবে ভেঙে কি এলে অপ্‌খের মাঝে পথ করে ?' 
জীকঞ$ককে আহ্বান ফরেছেন, 
'রাখালেরে কোল দিতে আচারীর নাশিতে পারণ 
এস তুমি দর্পহারী ! এস প্রেমী! এস সর্ধজয় ! 
গঃ রর রং 
এস ইন্দর-অর্ধ্য-হারী ! নব বেদ কর উচ্চারণ! 
নিয়ম-দারণ দেশে হোক ফিরে তারুণ্যের জয় 
তয়-পাু পাগুবের এস বন্ধু! এস জনার্দন ! 
এস পাঞ্চজন্য-ধারী কংসের বংশের চিরতয় ।' 
( অভ্র-আবীর, জন্মাষ্টমী! ) 
“মছাসরম্বতী'র কাছে তীর প্রার্থনা, 
পণ্যে কর মৃত্যুজয়ী--পাপে ছস্নমতি' 
( অভ্র-আবীর ) 
প্লালতামামী'তে তিনি ভগবানের উদ্দেশে বলেছেন, 
'জাগো তুমি সত্য-হ্র্য ! জগৎ-তর! সংশয়ে দাও হান। | 
বিশ্বে জাগে! বিশ্বহিয়ায় শ্লীতে। 
দাও হে অভয়, হোক পরিটয় হোক পরিণয় মঙ্গলে শক্তিতে |? 
(বেল! শেষের গান ) 


সখাজনীতি ও ধর্মবোধ ৬১ 


সত্যেন্্রনাথের যানবত্ব, ধর্বোধ এবং সমাজ-সংস্কারের ইচ্ছার সঙ্গে 
রবীন্দ্রনাথের মানসধর্মের মিল আছে। 
সত্যেন্্রনাথ চিরকাল মানব-প্রেমের মধ্য দিয়ে ভগবানকে স্মরণ 
করেছেন । আচার-বিচার করে তার পুজার অভিনয় করেননি । 
শেষজীবনে ব্যক্তিগত ছুঃখে তিনি ভগবানের সাস্বনার 'পরশ' লাভ 
করে বলেছেন, 
“এতদিন যারে 
করেছি অর্থীকার 1 
আত্মীয় আত্মার ! 
এলে কি গো তুমি 
এলে কি আমার টিতে? 
পুজা যে করেনি 
বৈকালী তার নিতে? 
€ অভ্র-আষীর ) 
এই ধরণের কবিতাগুলিতে সত্যেন্ত্রনাথের ব্যক্তিগত জীবনের তগবৎ 
উপলব্ধির ইতিহাস ও তার আস্তরিকতা ফুটেছে । তার সার! জীবনের 
ধর্মোপাসনার সঙ্গে এই উপলব্ধির প্রতেদ আছে | পূর্ববর্তী সাধনায় 
বিশ্বমানবের সঙ্গে তার নিবিড় যোগ ছিল, আর এ উপলব্ধি একাস্তভাবেই 
তার ব্যক্তিগত | 


(গ) সত্যেজনাধের গ্বদেশপ্রেম 


_সত্যেন্্রনাথ মান্থুষের পীডন দেখলে অত্যন্ত কাতর হতেন। তিনি 
ছিলেন খাটি মানব-প্রেমিক। অতি অল্প বয়স থেকেই মাছুষের দুঃখ 
দুর করবার উপায় সম্বন্ধে তিনি চিত্ত করতেন। নিজের দেশের মানুষের 
জন্য ভার ব্যাকুলতা ছিল আরও বেশী। তারতবর্ষের অতীত্ত গৌরবের 
কথ! স্মরণ করে বর্তমান অবস্থার সঙ্গে তার তুলনা করে তার মন 
বেদনায় ভারাক্রান্ত হত । পরাধীনতাকে তিনি দেশৰাসীর ছ:খকষ্টের 
অন্যতম কারণ বলে জানতেন । মাত্র তের বছর বয়সেই তিনি 
ত্বর্গাদপি গরীয়সী' (বেণু ও বীণা) কবিতায় ছঃখ করেছেন, উর্বরতার 
জন্যই বঙ্গভূমির এই দুর্দশা । এ কবিতায় তার স্বাধীনতা অর্জনের আকাঙ্ষা 
ধ্বনিত হয়েছে। ১৩*৫ সালে লেখ! “সবিতা” কাব্যে তিনি পুর্বগৌরবহারা 
ত্বদেশের জন্য ছুঃখ করেছেন । জ্ঞানের অতাবে ভারতবাসী নিজের 
সম্বন্ধে অজ্ঞ--তাদের সকল চেতনা এমনভাবে লুপ্ত হয়েছে যে তার৷ 
পূর্ব গৌরব ভুলেছে, জড়তায় আচ্ছন্ন হয়ে তারা তিলে তিলে মৃত্যুর 
পথে এগিয়ে চলেছে |] কবি একবার ভারতমাত।র কাছে, আর একবার 
“ভারতের ভাগ্য-দেক্র কাছে কাতরতাবে প্রশ্ন করেছেন? 

“আজি কেন তোমার সম্তান-_ 
অলস, অবশ হেন--প্রাণহীন সম ? 
হারায়েছে সে পুর্ব সন্মান। 


সং রঙ গু 
কোন্‌ ভুলে হতমান্‌ ভারত-সস্তান? ? 
( হোমশিখাঃ “সবিতা? ) 
“ৰেণু ও বীণা'র 'ছুর্য্যোগ” কবিতার প্রতিটি পংক্তিতে পরাধীনতার ছঃসহ 
বেদনার প্রকাশ আছে। কবির প্রাণে প্রশ্ব জেগেছে, 


'তাপহীন দীপ্চিহীন, এমনি চলেছে দিন; 
বঙ্গের এ ছুর্ষ্যোগের নাহি বৃঝি শেষ ! 
এ জল ফুরাবে নারে; এ আথি শুথাবে নারে; 


ঘুচিবে না বুঝি আর এ মলিন বেশ ।' 


স্বদেশপ্রেম ৬৩ 


পুর্ব গৌরবের আলোচনাতেও তার মন শাস্ত হয়নি, 

“আগুনের গুণ কিগো! তশ্মে কভু মেলে ?, 
কিন্ত এই ছুঃখের ঘনঘটার মধ্যেই বজ্রেরে আগুন অলে ওঠে। 
দুঃখবোধের ঘনীভূত মেঘেই অশান্ত বিদ্রোহের বজ্্রালোক ছলে উঠবে। 
তাই কবির প্রার্থনা, 


“অন্তহীন অবসাদ, দিক প্রাণে নব সাধ,-_ 
যেতে জগতের কাছে উৎসাহ দ্বিগুণ; 
আয় বরষার ধার, আয়গে। আধারি' ধর, 


কালিম! ঢেলে দে, হৃদে জ্বেলে দে আগুন!” 

“বঙ্গজননী”র “ক্ষেতের ধান্যরাশি' “জাহাজভরে, বিদেশে যায় | আর 
“অন্ন-সুধা বঙ্গে ফেরে গরল হয়ে সর্বনেশে 1? অন্ন, বস্ত্র কিছুরই সংস্থান 
নেই বঙ্গ-সন্তানের। কবির প্রশ্র--আমাদের “এ ঘুম তাঙবে নাকি? 
দেশের শ্বাধীনত!, সুখ ও শাস্তি অভিলাধী কবি 'বঙ্গজননী'কে সকল 
শক্তি নিয়ে জেগে উঠবার আবেদন জানাচ্ছেন ।-__- 

[ত্রিশূল তুলে নে মা আবার রূপের জ্যোতি পরকাশি, 

ভয়তাবন! ভাসিয়ে দিয়ে হাস আবার তেম্নি হাসি ! 

চরণ তলে সপ্তকোটি সম্ভতানে তোর মাগেরে-__ 

বাঘেরে তোর জাগিয়ে দেগো, রাগিয়ে দে তোর নাগেরে; 

সোনার কাঠি, রূপার কাঠি,__ছু'ইয়ে আবার দাওগো তুমি, 

গৌরবিনী মুদ্তি ধর-_-শ্তামাজিনী-_বঙ্গতূমি !' 
এ যেন যুদ্ধের প্রস্তুতিতে শক্তি ও সহায়ের প্রার্থনা । ম্বাধীনতাহীনতার 
জন্তই দ্ারিজ্র্য আর নানাবিব জটিল সমস্তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, এই 
ধারণ ছিল কবির | পরাধীনতার অপমান তাকে সারাজীবন দগ্ধ 
করেছে । তাই নান! প্রসঙ্গে বারবার এই ছুঃখ তার মনে জেগেছে । 
কবি, যীশুধুষ্টের জন্মদিবসে তাকে শ্রদ্ধ। জ্ঞাপন করতে গিয়ে ভারতীয়দের 
সঙ্গে তার জীবনের সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন, 

১ দেশের ক্ষুদ্র মাহ আমরা, তোমায় দেখি অব।কৃ হ'য়ে, 

অশৈবপ্রকার অধীনতার ক্রুসের কাট। সারা জীবন সঃয়ে। 


৬৪ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দশ 


রাষ্ট্র মোদের কাটার মুকুট, সমাজ মোদের কাটার শয্যা সে যে, 
যতই ব্যথায় পাশ ফিরি হায় ততই বেঁধে, ততই ওঠে বেজে 
(বিদায়-আরতি, “বড়দিনে! ) 
তার ক|হিনী কাব্যেও পরাধীন জাতির হদয়-বেদনা গুম্রে উঠেছে । 
অন্য জাতিকে পদানত করে রাখবার বিষম অন্ায়ের প্রতিবাদে অভিশাপ- 
বাণী উচ্চারিত হয়েছে কবি-কণ্ে। বিদায়-আরতির গিরি-রাণী” কবিতায় 
রাজার আসন অধিকারী অন্তায়-পরায়ণ ইন্দ্রের প্রতি স্তায়ধর্মের পক্ষপাতী 
ত্বাধীন-চেতা৷ মৈনাকের-মাতৃকঠে যে তীব্র জাল! প্রকাশ পেয়েছে, 
সে ভাষার পিছনে কবির এবং সমগ্রজাতির অস্তজর্ণলাই বাণী-মু্তি 
ধারণ করেছে । 
“ব'সে আছি শৈল-গেছে একলা! আমার বিজন বাসে 
জাগিয়ে এ মোর মাতৃহিয়া ইন্দ্রপাতের স্বদূর আশে। 
ব্যর্থ কভু হবে না এই আর্ত হিয়ার তীব্র শাপ-_ 
তার তুধানল-- মনস্তাপে, গায় ষে বৃথা মণস্তাপ। 
মাতৃহিয়ায় দুঃখ দিলে জল্তে হবে জল্তে হবে, 
স্বর্গে মর্ত্যে রাজ1 হলেও আসন পরে টল্তে হবে । 
অভিশাপের ভস্ম-পুতুল বিরাজ কর সিংহাসনে, 
_ নিশ্বাসেরও সইবেনা ভর, মিশ বে হঠাৎ স্বপ্ন সনে |? 
| ( বিদায়-আরতি ) 
ভীম-জননীর” ( বেলা শেবের গান ) মুখেও অন্টাফরাজের বিরুদ্ধে কঠোর- 
বাক্য উচ্চারিত হযেছে । এ কবিতায় আরও বণিত হয়েছে অন্তায় 
প্রতিরে!ধের জন্য কিতাবে মতা প্রিয়পুত্রকেও বিপদের মুখে ঠেলে 
দিচ্ছেন । তুলির লিখনে “হ্ুর্য-সারথি বলেছে, 
মাতার দান্তে পুত্রের কবে 
উজ্জ্বল হয় মুখ ? 
স গা রঙ 
ওগো আতুরের আন্তিহরণ ! 
জাগ রবি! প্রাচীমুলে, 
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এস ভাত্বর ! এস ভাস্বর! 
আধার ৰিখিয়! শূলে' 


( হুর্য্য-সারথি' ) 
: সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনা অবলম্বনে চেতনাহীন ম্বজাতিকে 
কখনও তিরন্কার করে, কখনও ধতিহথ স্মরণ করিয়ে উত্তেজিত করবার 
চেষ্টায় সত্যেন্্রনাথ অবিশ্রাস্ত কবিতা লিখেছেন। ভার সে সব কবিতা 
আজও রাজনৈতিক বিবর্তনের ইতিহাস সম্বন্ধে সচেতন পাঠকদের 
উত্তেজিত করে তোলে । বিদেশীয় শাসকবর্গের সঙ্গে চরম সংঘাতে দেশ 
যখনি বিষম চঞ্চল হয়ে উঠেছে, পরাধীন জাতির মধ্যে চেতন! দেখ। 
দিয়েছে, তখনি কবি আনন্দে উচ্ছৃুসিত হয়ে উঠেছেন। ১৯৯৫ সালে 
বঙগবিভাগের ফলে দেশব্যাপী যে জাগরণের সাড়া পড়েছিল এবং 
সমস্ত জাতি এই বিধানের প্রতিবাদদে যেভাবে একতাবদ্ধ হয়েছিল, 
তা সত্যেন্্রনাথের প্রাণে আনন্দোৎসাছের সঞ্ধার করেছিল! নানা 
ভাগে বিভক্ত আমাদের এই জাতির পক্ষে প্রবল শক্তির বিরোধিতা 
কর! অসস্ভব। তাই বাইরের আঘাতে এই অমঙ্গলজনক ভেদের 
অবলুপ্তির সম্ভাবনা কবিকে মহান ফললাভের আশায় উল্লসিত 
করেছিল । 
“এতদিনে! এতদিনে বুঝেছে বাঙালী 
দেহে তার আজে। আছে প্রাণ ! 
এ জগতে যোগ্য ধার! তাহাদেরি মাঝে 
আমরাও ক'রে নেব স্থান। 
যে খুনী টিটুকারী দিক 
অস্তরে বুঝেছি ঠিক-_ 
এ কেবঙ নছ্থেক হুজুগ; 
সদ্বিক্ষণ আজি বঙ্গেঃ,এল নবধুগ !" 


(বেণু ও ৰীণা, “স্ধিক্ষণ? ) 
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লোফ-বিশ্রুত নেতা সুরেন্ত্রনাথ ব্যানাজিও এই মতের পরিপোষক 
ছিলেন। & 

১৯০৫ সালে বাঙালী শ্বদেশের “পণ্য” মাথায় তুলে নিয়ে বিদেশীয় 
দ্রব্যের মোহ ত্যাগ করেছিল । শ্রমের মর্যাদা তাদের দৃষ্টির সম্মুখে 
উদ্ভাসিত হয়েছিল। 'বাচাব দেশের শিল্প-_দেশের জীবন'_-এই পণ 
করেছিল তারা । বাঙালী আত্মমর্য্যাদা সম্বদ্ধে সচেতন হয়ে উঠেছিল। 
নিজেদের দাবীর যৌক্তিকতা! সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সঙ্জান হয়ে তার! একথাও 
উপলব্ধি করেছিল-_ 

ন্যার্থ সাথে স্বদেশের বিরোধ যেথায় 
স্বদেশেরি পায়ে হব নত । 
গা রঃ 
দেশের--দশের শুভে কল্যাণ আপন।' 
(বেণু ও বীণ।, “সন্ধিক্ষণ' ) 
সেদিনকার ছাত্রছাত্রীরাও সাগ্রহে এ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল । 
শিক্ষক, ধনী মহাজন, জমিদার--সকলেই দেশ সেবার ব্রত গ্রহণ 
করেছিলেন। এই ব্যাপক জাগরণে কৰি উৎসাহ বোধ করেছিলেন। 
তার আনন্দের আর অস্ত ছিল না_ 
'বৎ্সরাস্তে ভান্রশেষে শুধু একবার 
কুল প্লাবি' আসে যে জোয়ার, 
তাহার তুলন! নাই; সমস্ত বৎসরে 
সেজোয়ার আসে একবার ।' 

(এ) 
দেশের এই নব চেতনায় “বঙ্গইতিহাসে' ্বর্ণযুগ' স্ষ্টি হবে বলে 
দেশবাসীর প্রাণে উদ্দীপনা জাগাতে চেয়েছেন সত্যেন্দ্রনাথ । 

আফ্রিকার ভারতীয় প্রজার কুলির কাজ ছেড়ে ব্যবসায় শুরু 
করায় প্রতিযোগী “বোয়ার'রা ক্ষেপে উঠেছিল এবং সরকারও 
ভারতীয়দের ক্ষমতা! সঙ্কোচের জন্ত অনেক ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন । 


97990970989 : 90570015096) 85068199 (1909 ) ০1. 1) 26 897-8. 


স্বদেশপ্রেষ ৬৭ 


তারতের অর্থে যেখানে সাম্রাজ্যের পুষ্টি, ভারতীয়ের রক্কে যেখানে 
ব্রিটিশ প্রতাপ বর্ধমান সেখানে স্বার্থান্ধ অকৃতজ্ঞ ইংরেজের এই 
ব্যবহারের বিরুদ্ধ আন্দোলনে ভারতবাসীদের আস্তরিক সমর্থন ছিল। 
সত্যেন্ত্রনাথের “ইজ্জতের জন্ত' (অভ্র-আবীর ) কবিতায় তার প্রকাশ 
দেখতে পাওয়। যায়। কবি বলেছেন, 
“রাজ শুধু বিরাজ করেন, রাজ্য করে কিস্করে' 
তাই ভুল ঘটে ওদের অন্ত | কিন্তু এ ভুল মেনে নেওয়া! চলবে না, 
এতে যে চুড়ান্ত অপমান; 
“রঙের দায়ে ভারত-প্রজ! নিগৃহীত নিগ্রো সাথে ! 
ফুটপাথে তার উঠতে মানা, জরিমান1 উঠলে ভূলে, 
নাই অধিকার কিছুতে তার কেনা-বেচার লাতে***মুলে । 
মাথার উপর মাথট আছে আঘাত দিতে অসম্মানে, 
“জিজিয়া' কর দিচ্ছে আজি হিন্দু এবং মুসলমানে, 
খনির তলে খাটুক কুলি, অবসরে চিবোক চানা 
কিন্ত কুলির আফ্রিকাতে কণ্ঠ! জায়! আন্তে মানা !? 
এই অসম্মান দূর করাই ওই আন্দোলনের উদ্দেন্ত | কাব্যের মধ্য দিয়ে 
প্রবাসী ভারতীয়ের সাহায্যের জন্য দেশবাসীকে উদ্ধদ্ধ করে তুলে কবিও 
এই আন্দোলনের সহায়তা করেছেন । সত্যেন্ত্রনাথের এই সব কবিতায় 
সেকালের সকল প্রধান রাজনৈতিক ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়৷ 
জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথ “ফরিয়াদ' 
কৰিতাটি লিখেছিলেন । সমগ্র কবিতাটির স্বর বেদনায় ভারাক্রাস্ত। এর 
শেষ দিকের ভাষায় অপরাধীর প্রতি তীব্র ঘ্বণা প্রকাশিত হয়েছে। 
ভারতবর্ষে যগ্নন খুব নরম সুরে হোমরুলের দাবী উঠেছিল, সে সময়ে 
সত্যেন্্রনাথও একখান! “দাবীর চিঠি” (বিদায় আরতি ) লিখেছিলেন । 
ইংরেজের বিশাল সাম্রাজ্যের পিছনে ভারতীয়ের সাহায্য কতখানি, 
সবিশ্ডারে তার আলোচনা করে কবি বলেছেন, 
“কালার গোরার সমান দাবী-_মহারাণীর ভাষায় কহি, 
রাজার উক্তি উড়িয়ে দেবে ?--তোমর! হবে রাজজ্ত্রোহী 1, 
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“বিবেক-বুদ্ধি” সম্পন্ন এ্যানি বেস্যাণ্ট ভারতবামীকে হোমরুল দেবার পক্ষে 
ছিলেন সে কথ! বল! হয়েছে কবিতায়। কবিতাটি দাবীর চিঠি 
হওয়া সত্তেও সেই সময়ের পরিবেশ অন্যায়ী নরমন্ত্ররে লেখা । তাই 
মাঝে মাঝে দুর্বলতার প্রকাশ ঘটেছে বলে মনে হয়। কিন্তু তবু 
শেষ পর্যস্ত তেন্ন্বী তাৰ গোপন থাকেনি, 
“হক দাবী যার তার ফি ক্ষতি? পাওন! আদায় হবেই হবে। 
বিশ্ববিধান বিধির বিধান, স্যায়ের বিধান নিত্যকালে-_ 
হক দাবী যার বুক তাজ! তার “হার, লেখেন তার কপালে 1, 
রাজনীতিক্ষেত্রে নরমপন্থী ও চরমপন্থী এই ছুই দলের মতভেদ নিয়ে 
সত্যেন্্নাথ কৌতুক করেছেন) নরমপন্থীদের ধারণা, বিলেত থেকে 
আমাদের আকাঙ্ক্ষা! পূরণের বন্দোবস্ত হবে । নরমপন্থীদের প্রতি তাদের 
প্রশ্ন--“দেশোয়ালি ঘোড়া আমাদের আকাঙজ্ষার ফল-্বর্নপ, 
ঘডিম্ব পাড়িবে 
এই কি তোদের ড্রিম্‌ ? 
আবার এ পক্ষ সম্বদ্ধে চরমপন্থীদের ধারণা, 
রী? নিরেট মডারেট তার। 
থালি পেটে তোলে ঢেকুর যাহারা, 
আচাতূয়া-_মোয়া লোছে উদ্বাহু 
খায় যার! হিম্শিম্‌ !? 
( বিদায়-আরতি, “নরম-গরম-সংবাদ' ) 
সত্যেন্রনাথের সহাঙ্থভূতি ছিল চরমপন্থীদের প্রতি ।/ 
প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ইংরেজদের সহায়তা করলে ্বাধীনতা 
দেওয়া হবে_-এই বলে ভারতবাসীকে প্রলুন্ধ করেছিল এদেশের 
শাসকবর্গ। সেই আশায় বাঙালীদের যুদ্ধ যাত্রার উৎসাহের প্রতিধ্বনি রয়েছে 
“বাঙালীপণ্টনের গানে (বেলা শেষের গান)। “সাল্‌ তামামী'তে 
ইংরেজদের প্র সর্ততঙ্গের কথা উল্লিখিত হয়েছে । এছুটি কবিতায় 
স্বাধীনতা! অজর্নের আশার আনন্দ এবং নৈরাশ্টের বেদনা ধ্বনিত হয়েছে । 
“নব জীবনের গানে (বিদায়-আরতি ) জাতীয়তার উদ্বোধনের 
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আনন্দোচ্ছাস স্কুত্তি পেয়েছে । চর্কার গান' (বিদায় আরতি ), চর্কার 
আরতি" ( বেলা শেষের গান ) ইত্যাদিতে তারতের জনগণের প্রতি 
্বপ্রতিষ্ঠ হবার আহ্বান আছে । আরও আছে চর্কার সম্মান উপলন্ধিতে 
দেশবাসীর আত্ববোধ হওয়ায় কবির উল্লাস । ; 


চর্কার চর্য্যায় সম্তোষ মন্টায়, 
রে!জগার রোজদিন ঘণ্টায় ঘণ্টায় ! 
চর্কার ঘর্থর বস্তির ঘর-ঘর ! 
ঘর-ঘর মঙ্গল আপনায় নির্ভর 
বন্দর-পত্তন গঞ্জে সাড়া, 
দাড় আপনার পায়ে দীড়া ! 
ঈ কঃ ষ্ 
চর্কার ঘর্থর শ্রেীর ঘর-ঘর । 
ঘর-ঘর সম্পদ-আপনায় নির্ভর ! 
স্বপ্তের রাজ্যে দৈবের সাড়া, 
দাড়া আপনার পায়ে দাড়া ! 
ঘর-ঘর সম্ত্রম-_আপনায় নির্ভর | 
প্রত্যাশ ছাড়বার জাগল সাড়া, 
দাড়া আপনার পায়ে দাড়া ! 


রঃ গু রঃ 
ঘর-ঘর হিকৃমৎ _-আপনায় নির্ভর' ! 
৬ গং গা 


ঘর-ঘর হিম্মৎ-অ।পনায় নির্ভর ! 
(বিদায় আরতি, “চর্কার গাল" ) 


স্বদেশ মাতৃকার রূপ সত্যেন্রনাথের চোখে ছিল অপরূপ। এদেশের 
প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তার গর্বের বিষয় ছিল | 


“কোন্‌ দেশেতে তরুলতা-_ 
সকল দেশের চাইতে শ্বামল ? 
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. কোন্‌ দেশেতে চ'ল্তে গেলেই-_ 

দ'ল্তে হয়রে দুর্ববা কোমল ? 

কোথায় ফলে সোনার ফসল,-_ 
সোনার কমল ফোটেরে ? 
সে আমাদের বাংলাদেশ, 

আমাদেরি বাংল! রে !' 
(বেণু ও বীণা, “কোন্‌ দেশে ) 
বাংলাদেশের ভাষা, বাংলাদেশের গান,__সত্যেন্ত্রনাথের প্রাণের সম্পদ । 
এদেশের গৌরবে ভার বক্ষস্ফীত হয়__আর দারিত্রের দুঃখে হৃদয় বিদীর্ণ 
হয়েযায়। তার কাছে “মধুর চেয়েও? যা “মধুর'_-সে হচ্ছে ভার *দেশের 
মাটি । এই দেশের মাটিতে ভার সকল ক্লান্তি হরণ হয়__-এদেশের জল, 
হাওয়! তার কাছে, 

মুক্তি সুখের বার্ড! আনে 
ঘুচায় প্রাণের কান্নাকাটি ।' 
তার গর্ব এই যে, 
“মুক্তবেণীর গজ! যেথায় মুক্তি বিতরে রঙ্গে 
আমরা বাঙালী বাস করি সেই তীর্থে--বরদ বে 
( কুহুও কেকা, “আমরা? ) 
বাংলার বীরত্বের ইতিহাস, জ্ঞান সাধনার ইতিহাস, সাহিত্য, স্থাপত্য, 
ভাস্কর্য, সঙ্গীতের উৎকর্ষের শ্বতি গৌরবের বিষয়। আরও স্মরণীয় 
ঘটনা এই যে, আমাদেরই “ঘরের ছেলের চক্ষে' «বিশ্বভূপের ছায়।” দেখ! 
গেছে--'বাঙালীর হিয়া অমিয় মন্থন করেই "নিমাই" কায়। ধরেছিলেন । 
তার উপর আমাদের সকল গৌরবের বড় গৌরব, 
«বাঙালীর কবি গাহিছে জগতে মহামিলনের গান । 
তাই বাংলাদেশের বাসিন্দাদের মুখেই সাজে, 
“মিলনের মহামস্ত্রে মানবে দীক্ষিত করি ধীরে-_ 
মুক্ত হইব দেবধণে মোরা! মুক্তবেণীর তীরে । 
(এ) 
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স্বদেশের শক্তি সাম্যের উপর কবির এতখানি বিশ্বাস। “গজ।হৃদি 
বঙ্গভূমির রূপ কবি ধ্যানেও দেখতে পান। ভার 'রাজ রাজেশ্বরী 
মৃন্তি কবির প্রাণে জেগে ওঠে । আমাদের বঙ্গভূমির এমনি মহিম! যে 
তিনি “বৈরী'কেও “অন্ন দিতে পিছপা" নন। ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে 
কবি বাংলার বিশেষত্ব লক্ষ্য করেছেন, 
গগ। শুধুই গমন-ধার! তাই সে হদে আকড়েছিস,-_ 
বুকের সকল শিকড় দিয়ে গতির ধার। পাকৃড়েছিস। 
সংহিতাতে তোমায় কু করতে নারে সংযত, 
বৌদ্ধ নহিস্‌ হিন্দু নহিস্‌ নবীন হওয়! তোর ব্রত ; 
চির-যুবন মন্ত্র জানিস্‌ চির-যুগের রঙ্গিনী' 
( অভ্র-আবীর, '“পঙ্গাহুৃদি বঙ্গতূমি? ) 
এই সঙ্গে অতীত সমৃদ্ধি স্মরণ করে পরাধীন বাংলার কবি বলেছেন, 
ধ্যানে তোমার সে রূপ দেখি' গঙ্গাহদি-বঙলদেশ 
তিতি আনন্দাশ্রু জলে, ক্ষণেক ভুলি সকল ক্লেশ।' 

(এ) 
কবির আশা, 

“উথলে ফিরে উঠবে গে। তোর তাত্ত্র-মধুর প্রাণের রস; 
গরুড় ধবজে উধার নিশাস লাগছে ফিরে লাগছে গো, 
বিনতা৷ তোর নতির নীড়ে গরুড় বুঝি জাগছে গো! 

(এ) 
প্রিয় বাংলা এবং ভারতের মহিমা! গানে তার কণ্ঠ ছিল মুখর। 
«কোন্‌ দেশে (বেণু ও বীণ! ), “মধুর চেয়েও আছে মধুর” ইত্যাদি 
গানে সোনার বাংলার প্রতি তার তালবাসা উৎসারিত হতে দেখা 
গেছে ।/ 

যে সব নেতার প্রেরণায় ভারতবাসীর প্রাণে শ্বারধীনতালাভের 
আকাঙ্খা! জাগ্রত হয়েছিল, যাদের সাধন! স্বাধীনতার সংগ্রামকে জয়যুক্ত 
করবার পথে এগিয়ে দিচ্ছিল-তঁদের প্রতি সত্যেন্ত্রনাথের আস্তরিক 
শ্রদ্ধ! নিবেদিত হয়েছে । আবার ধাদের নীতি ভার কাছে অননুসরণীয় 
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বলে মনে হয়েছে-ভাদের প্রতি তার বিরুদ্ধ মনোভাবও তিনি 
অকুষ্ঠিত চিত্তে প্রকাশ করেছেন ( “কোনে! নেতার প্রতি', বিদায়-আরতি )। 
হেমচন্ত্র (বেণু ও বীণা), তিলক (বিদায়-আরতি ), গান্ধিজী 
(বেলা শেষের গান) এদেরকে তিনি 'জাতীয়তার নান্দী'-পাঠক 
হিসেবে বন্দনা করেছেন। হেমচন্দ্র হচ্ছেন জাতীয়তার উম্মেষ যুগের 
প্রভাত-পাখী। সে যুগে সরাসরি পরাধীনতা সন্বদ্ধে আলোচন৷ করা 
ছিল অত্যন্ত বিপজ্জনক । তাই “তারত তিক্ষা” ইত্যাদির মধ্য দিয়ে 
সে সব কথা কিছু কিছু লেখ! সম্ভব হলেও সেকালের অন্তান্ট কবির 
মত তাকেও পরোক্ষভাবে ভারতীয়দের এই ছু:থকে প্রকাশ করতে 
হয়েছিল। “বৃত্র-সংহার” কাহিনীর অস্তরাল থেকে তিনি ভারত-মাতার 
বন্দীদশার জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন। সে কাহিনীতে ঘটনার ঘনঘটার 
মধ্যেও ্বদেশের ছুঃখ তার মন থেকে দূর হয়নি। তার এই অকৃত্রিম 
দেশত্রীতির জন্ত তিনি সত্যেন্ত্রনাথের কাছে বন্দনীয় হয়েছেন। 
শ্বরাজ' ছিল স্বপ্ন যাহার, ম্বদেশ প্রীতি ঞ্রব' সেই 'লোকমান্ত' 
তিলকের মৃত্যুতে সত্যেন্ত্রনাথ আদর্শ নেতা হিসেবে তার প্রতি 
শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন। শত নির্যাতনেও এই স্পষ্টবাদী নেতার 
মর্যাদার অবমাননা হতে পারত না, তার চরিত্রবল ছিল এমনি। 
এই ত্যাগী কর্মীর দেহপাতে তার অমরত্বের এতটুকুও ছানি হবে 
না। কারণ তার মধ্যে যে আদর্শের প্রকাশ--সেই “তারত শ্রীতি” 
“ভবিষ্যতের অন্ধকারে “জাগবে যেমন বাতি-ঘরের বাতি'। সত্যেন্দ্রনাথ 
রাজনীতিক্ষেত্রে চরমপস্থীদের সমর্থক হলেও অহিংস পথকেই মনে 
প্রাণে শ্রদ্ধা করতেন। এ পথের দিশারি মহাত্বা গান্ধীর প্রতি ভার 
শ্রদ্ধা ছিল অসীম। যে কাজের সঙ্গে ন্যায় ধর্মের যোগ নেই, নেই 
মহান্‌ প্রেমের সম্পর্ক, তা তার সমর্থন লাত করত ন1। আফ্রিকার 
বর্ণ-বিরোধী আন্দোলনের ধারা দেখে গান্ষিজী সম্বন্ধে সত্যেন্রনাথ , 
যে ভবিষ্দ্বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, সে রকম স্পষ্টভাবে এ সন্ধে” 
সেকালে আর কেউ বলেননি। এই নেতার সঠিক পরিচয় জানতে 
সত্যেন্্রনাথের বিলম্ব হয়নি | গাদ্ধিজীর মতের উপর আস্থা, ভার 
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প্রতি অকু শ্রদ্ধার প্রকাশ এবং তার মহস্ত্বের উপলব্ধি সত্যেন্্রনাথের 
সেই যুগের লেখাতে স্পষ্টভাবে দেখা যায় ।-- 

“নেত! তার্দের তরুর মত স্তব্ধ, দৃঢ়, ছঃখজিৎ, 

নিজের মাথায় বজ্র ধরেন। বিজয় তাহার সুনিশ্চিত 1? 

ঞঃ গা গা 
গুরু হল নুতন নাট্য স্ত্রধারের নৃতন নাট, 
সাগর-পারে গান্ধী করে জাতীক্তার নান্দী পাঠ ।' 
(অভ্র-আবীর, “ইজ্জতের জন্য? ) 

পরবর্তীকালে যখন “নগরের পথে, গগাদ্ধিজী' “গাদ্ধিজী' রোল উঠেছে 
তখনও গাদ্ধিজীর সকল মতকে সমর্থন করতে না পেরে কেউ কেউ 
তার মহত্ব বিশ্বাত হয়ে তার সম্বন্ধে অশ্রদ্ধাস্চক মস্তব্য প্রকাশ 
করেছিলেন । সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর "গা্ষিজী'* (বেলা শেষের গান) 
কবিতায় এই আদর্শ নেতার মহত্ব সম্বন্ধে বিস্তুত আলোচনা করে 
বিরুদ্ধবাদীদের ছুর্বযবহারের নিন্দ। করেছেন । 

1 বিংশশতাব্দীর ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ঘটলাবলীর উত্ভেজনাবহুল 
পরিবেশে বাস করে যে কোন অন্ুতৃন্তিশীল ব্যক্তির পক্ষেই সে সম্বন্ধে 
উদ্বাসীন থাকা ছিল অসম্ভব । সত্যেন্্নাথের ুক্ম অহুতুতিপূর্ণ 
কবি-প্রাণে তাই দেশের এই ঘটনাগুলি বিপুল সাড়া জাগাত। বকিস্ধ 
লক্ষ্য করা দরকার, সত্যেন্দ্রনাথ পরাধীনতার জন্য ছঃখ করেছেন, 
দেশবাসীর জাগরণের লক্ষণ দেখলে উল্লসিত হয়ে উঠেছেন এবং 
রাজনৈতিক ঘটনাতে উত্তেজিত হয়ে কবিতা লিখেছেন সত্য,_-কিন্ত 
প্রতাক্ষ কর্মক্ষেত্রে কখনও অবতরণ করেননি | সাহিত্যের মধ্য দিয়ে 
জনচিত্তে যেটুকু সাড়া জাগানো সম্ভব, কেবল সেটুকুই করেছেন । 
অর্থাৎ তার দেশ-সেবা ছিল পরোক্ষ | ভার এই চারণ-ব্রতের দায়িত্ব 
বড় লঘু ছিল না । তার বাণীতে দেশবাসী প্রাণ পেয়েছিল, নব-বলে 
বলীয়ান হয়ে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়তে পেরেছিল । 


উও 


ঘে) ঢারিত্রপুজারী সত্যেজনাথ 


আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনাগুলি থেকে বোঝা যায়, সত্যেন্্নাথ 
ছিলেন জ্ঞানের সাধক, _সংকীর্ণ স্বার্থপরতা, ভেদজ্ঞান, হিংসা-ঘ্বেব 
ইত্যাদি ছিল তার কাছে অত্যস্ত পীড়াদায়ক | তার হৃদয় ছিল প্রেমে 
পরিপুর্ণ__সকলের প্রতি সহাহ্থভূতিশীল | জ্ঞানের আলোকে তার দৃষ্টি 
ছিল শ্বচ্ছ] জীবনে তিনি জ্ঞান ও প্রেমের সঙ্গে সঙ্গে শক্তিরও 
সাধনা করেছিলেন । সেই সঙ্গে অফুরন্ত উৎসাহ এবং আশাতে তার 
জীবন ছিল পরিপূর্ণ | তার “হোমশিখা” কাব্য পাঠে আমর! দেখতে 
পাই পূর্ণমানবের আদর্শ তার কাছে এইরকমই ছিল । তার সমগ্র 
কাব্যসাহিত্য আলোচনা করতে গিয়ে চোখে পড়ে, উপরোক্ত গুণগুলি 
যেখানে দেখা গেছে সেখানেই তার অদ্ধাঞ্জলি নিবেদিত হয়েছে। 
জ্ঞান-সাধনায় বিশেষ ঝোঁক ছিল বলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধকদের 
প্রতি সত্যেন্ত্রনাথ অত্যন্ত শ্রদ্ধাধিত ছিলেন । পিতামহ অক্ষয়কুমার 
দত্তের জ্ঞান পিপাসার আদর্শ তার চিত্তকে 'উদ্বোধিত' করেছিল। 
এই জ্ঞানযোগীকে উদ্দেশ করে তিনি বলেছেন, 
জ্ঞানাঞ্জনে নেত্রমাজি' বিশ্বদৃশ্ঠ দেখিলে মহান্‌ ! 
বিজ্ঞানের তৃর্য্যন।দে সত করি' দিলে তুচ্ছ কথ। 
০ ৬০ ৬ 
অন্ধ বিশ্বাসের বিষে জর্জরিত এ বঙ্গ-ভুবনে 
এনে দিলে জ্ঞানামূত ; হ'লে গুরু চক্ষুরুন্মীলনে ।' 

(কুহু ও কেকা, “১৪ই জ্যেষ্ঠ?) 
অক্ষয়কুমার এই সাধনার পথে কোনও বাধ! গ্রান্হ করেননি । তার 
এই একাগ্রসাধন! সত্যেন্্রনাথের চিত্বকে শ্রদ্ধায় অভিভূত করেছিল । 
শ্রুশান-শয্যায় আচার্য হরিনাথ দে'কে দেখে তার সবচাইতে বেশী ছুঃখ 
এইঅন্তে যে, ভার তিরোধানে যেন “সেকেন্দ্রিয়ার গ্রন্থশালা'র মত জ্ঞানের 
খনি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। বর্তমানের বাবিল-চুড়া"র “দানেশমন্দী তাজ' পড়ছে 
ভেঙে-_'একটি চিভায়” আচার্য, লামা, প্রোফেসার, ফুডি, ভট্র, শমস্‌- 


চাক্সিত্রপূজারী সত্যেন্দ্রনাথ ৭৫ 


উল্-উলাম! প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব এবং ত্রিশটি ভাবার আধার এককালে 
তন্দীভূত হয়ে যাচ্ছে 

বিদ্ভাসাগর “অতাজন'দের “বিদ্যা দিয়ে' অনৃষ্টকে ব্যর্থ করে- 
ছিলেন। তাই সত্যেন্ত্রনাথ তাকে ভক্তি অর্থ্য নিবেদন করেছেন । 

মহাজ্ঞানী রমেশচন্ত্র দত্তকে অভিনন্দিত করতে গিয়ে তার 
মনে হয়েছে, এই জ্ঞানীকে সম্মান দেখাবার জন্য যেন 'বেদের সরস্বতী 
এসেছেন লইয়া বরণ-ডালা?। 

গৌতম বুদ্ধের “জ্ঞানে” ভুবন তরেছিল, সে কথা ম্মরণ করে 
কবি তার চরণে প্রণত হয়েছেন । 

বিজ্ঞানাচার্ধয জগদীশ চন্দ্র বন্ুর প্রতি ভক্তির অর্থ্য নিবেদন 
করেতে গিয়ে সত্যেন্ত্রনাথ বলেছেন, 'জ্ঞান-ভুবনের জ্যোতিফে'রা 
আরতির দীপ জেলে তার ললাটে জ্ঞান-নেত্রের প্রতীকম্বরূপ জয়- 
টাকা পরিয়ে দ্িয়েছেন। কারণ, জগদীশচন্ত্র তার জ্ঞানের অগন্ত্য- 
পিপাসা চরিতার্থ করতে গিয়ে জ্ঞান-সিদ্ুর সকল মোহানাকে একত্র 
সম্মিলিত করেছেন। তার রচিত জ্ঞানের সোপান জগৎবাসীকে 
আননের শ্বর্গে উপনীত করতে পারে। এই “জ্ঞয়ান-রথের চালককে 
সত্যেন্্রনাথ আরও এক কারণে নমস্কার জানিয়েছেন । কবির ভাবায়, 

“অণুর চেয়ে ক্ষুত্র যিনি জনক মহাসমুদ্রের 
করিলে জ্ঞানগম্য তারে কি বিপ্রের কি শৃদ্রের' 
( অভ্র-আবীর, “মনীবী-মঙগল' ) 
মনীধী “ডেভিড হেয়ার” ছিলেন €বিদ্যাদানে” “অতন্দ্র | শুদ্ধ জ্ঞান 
প্রবুদ্ধ' করবার জন্য তার এই নিঃস্বার্থ সাধন! কবির শ্রদ্ধ! অর্জন 
করেছিল । 
অফুরাণ জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়েই জ্ঞানের সাধন! সার্থকতার পথে 

অগ্রসর হতে থাকে । “চির-কৌতুহলী, রামেন্ত্র সুন্দর ব্রিবেদীর 
জিন্াসা প্রাচ্যের তত্রয়ীবেদ' আত্মস্থ করেও তৃপ্ত হয়নি, “প্রতীচ্য- 
বিজ্ঞান-বেদ নব্য জ্ঞান-ধাম' আয়ত্ত করে “বিজ্ঞানের মহ! য্ভু' এৰং 
প্রজ্ঞানের সাম' কণ্ঠে ধ্বনিত করে তুলে “ভিজ্ঞাসা-মশাল” জেলে 


ণ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 


অবিরাম পথ চলেছেন তিনি। “বাণী-পুজা"র এই একাগ্রতায় তিনি 
বরেণ্য । 

“শিক্ষা-সামের-উদ্গাতা+ গোখ.লের চরিব্র-মাহাত্ব্য সত্যেন্ত্রনাথকে 
মুগ্ধ করেছিল । গোখলের “তিমির-হরণ দীক্ষা' যে সময়ে দেশবাসীকে 
বাচিয়ে তুলছিল, সেই সময়েই এই কর্মীর তিরোধান মর্মান্তিক | 
জ্ঞানী গোখলে “ইল্মএর মর্যাদা রাখতে জানতেন, তাই তিনি 
পয়সা-গেলাকলে'র মোহে পড়েননি। আপন জ্ঞানকে অপরের চক্ষু 
ফোটানোর কাজে প্রয়োগ করেছিলেন, জ্ঞান-পিপাসা জাগিয়ে যেতে 
পেরেছিলেন পরাধীনতা-পীড়িত শ্বজাতির প্রাণে । 

জ্ঞানপথের পথিক মাত্রের চরণেই তিনি শ্রদ্ধার অর্থ্য দান করেছেন। 
“বাণীর পুজারী? ছিসেবে কৃত্তিবাস ছিলেন তার কাছে বন্দনীয় | 

পৃথিবীর যেস্কানে যে মহাত্বা মানবাত্বার অবমাননার প্রতিবাদ 
করে মানবত্বের মহান্‌ ব।ণী প্রচার করেছেন, তিনিই সত্যেন্রনাথের 
পৃজ্যপাদ হয়েছেন। তাদের কণ্ঠে ক মিলিয়ে সত্যেন্ত্রনাথও সকল 
মানবের মধ্যে প্রেম-বন্ধন স্থাপনের কথা বলেছেন, স্বার্থপরতার 
সংকীর্ণত! পরিত্যাগ করবার আবেদন জানিয়েছেন। আরও বলেছেন 
মনুষ্যত্বের মর্যাদা রক্ষা] করলেই সত্যধর্ম পালন করা হয়। 

খেষি টলষ্টয়ে'র চরিত আলোচনা করতে গিয়ে তার মনে বুদ্ধদেবের 
শ্বতি জেগেছে! কারণ এরা উভয়েই “মহাবৈষম্যের মাঝে' “সাম্যের 
বারতা প্রচার করেছিলেন,_-“বিশ্বপ্রেমের বাণী' উচ্চারণ করেছিলেন। 
টলুষ্টয়কে সম্বোধন করে কবি বলেছেন, 

'সন্কীর্ণ স্বার্থের ক্ষোভে ক্ষুণ্ন ক্ষ ছিল জগজন 
অন্ধকুপে বন্দী সম; তুমি খুলে দিলে বাতায়ন" 
(কুহু ও কেকা, ধষি টল্ইয়' ) 

"অহিংসা পরম ধর্ধ্”__ত্রিতাপ নির্বাণ'-বৃদ্ধদেবের এই মহাবাণী 
সত্যেন্্রনাথের প্রাণে গভীর রেখাপাত করেছিল। গৌতম বুদ্ধ তাই 
ছিলেন কবির পরম আরাধ্য। সত্যেনত্রনাথ সারাজীবন সেই পুরুষ 
শ্রেষ্ঠের সন্ধান করে ফিরেছেন, 


চারিত্রপূজান্সী সত্যেন্দ্রনাথ ৭৭ 


নুবিশাল হৃদয় যাহার 
কেঁদেছিল মানবের দুখে, 
ব্যাধি, জরা, মরণের কঠোর শাসন 
শেলসম বিধিল যে বুকে, 
ল্সেছের বাধন ছিড়ে, 
রাজ্য সিংহাসন ছেড়ে, 
জগতে গাহিল শাস্তিগান” 
( হোমশিখাঃ “সবিতা” ) 
'বৃদ্ধকল্প” বিশ্বপ্রেমিকের সন্ধানে তার তৃষিত আত্মা ছুটে বেড়িয়েছে । 
বুদ্ধপুণিমা' € বেল! শেষের গান ) কবিতায় একথা অত্যন্ত স্পষ্ট | 
এই “হিংসায় উন্মত্ব পৃষ্থিতে “মৈত্র-করুণার মন্ত্র দান করবার জন্য সেই 
মহাপুরুষকে আবিভূতি হবার আহ্বান জানিয়েছেন। 

“বড়দিনে তিনি মানব-দরদী যীশুধৃষ্টের প্রশস্তি গেয়েছেন। 
মান্থষের প্রতি অবিচার অসনম্মানের প্রতিবাদ থ্ৃষ্টের সমস্ত অস্তর 
থেকে ধ্বনিত হত | “নিরীহজন' যে “লাঞ্ছনা সয়”, “সে লাঞ্ছনা? 
বাজত তার বুকে । সত্যেন্ত্রনাথ ভার কাছে প্রার্থন] করেছেন, এমনি 
করেই, 

“পরের মরম বুঝতে শিখাও, হে প্রেমগ্ুরু; চিত্তে এস নেমে, 
কুষ্ঠ-ক্লেদের মাঝখানে ভার দাও হে সেবার সর্বসহা! প্রেমে' 
(বিদায় আরতি, “বড়দিনে? ) 
কবি এই মানব-প্রেমিককে বুদ্ধ-জনক-কবীর-নানক-নিমাই-নিতাই-স্ুক- 
সনকের দেশ' ভারতের “তক্তমালে'র “নুতন মণি' হিসেবে গ্রহণ করে 
বন্দন। করেছেন। 

শ্রীরুষ্ণের জন্মতিথিতে তিনি মানবত্বের অবমাননাকারী “কংসের 
বংশের" “চিরভয়' হিসেবে প্রেমের ঠাকুর শ্রীকষ্ের নাম-কীর্ভন করেছেন। 

বৃদ্ধ, থুষ্ট, কৃষ্ণ এ'দেরই পদাহ্ুদরণ করে ভারতবর্ষে অপর এক 
মহামানব জীবনযাত্র! শুরু করেছিলেন। তিনি হচ্ছেন জন-সেবক মহাত্ব! 
গান্ধী । “বিশ্বধাতার সেই পতাকা তিনি বহন করতেন--“সত্য যাহার 
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একপিঠে লেখা আর-পিঠে “জীবে প্রেম” । এই প্রেমিক পুরুষ, মাহুধের 
মনে মনুষ্যত্বের প্রতি সন্ত্র-বোধ জাগিয়ে তুলবার চেষ্টায় অশেষ ছুঃখ বরণ 
করেছেন। ভূত্যের সেব| নিতে কুষ্ঠিত হয়েছেন তিনি তাতে মাচ্ছুষকে ছোট 
করা হয় বলে। মেথরের মেয়ে পোষ্য নিতে দ্বিধ! হয়নি তার । ক্ষুছে- 
মহুতে তিনি “আত্মার চির জ্োতি' দেখেছেন। এর পরিচয় দিতে 
সত্যেন্জনাথ বলেছেন, 

“অহিংস! যার পরম সাধন! ছিংসা-সেবিত বাসে, 

আসন যাহার বুদ্ধের কোলে, টলগ্টয়ের পাশে 

( বেলা শেষের গান, “গান্ধিজী? ) 

নিপীড়িত মানবস্্রার উদ্ধার কল্পে অহিংসা-কঠোর ব্রতী মহত্প্রাণ “গান্দিজী”র 
প্রতি সত্যেন্্রলাথের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। এই নেতার উদার আহ্বানে 
হিন্দু-মুসলমান রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মিলিত হয়েছিল। “মহম্মদের ধর্ধ- 
শোধ্য' এবং “বৃদ্ধদেবের মৈত্রী'তে মিলন-সাধন করে ন্সত্য'-বোধ 
পালন করতে গিয়ে “সারাটা-জীবন” তিনি ্থৃষ্টদেবের ক্রুশ কাধে 
বহন করেছেন। কাজেই তার চরিত-কথা “অমুত-সমান? । 

মন্ষ্যত্বের অবমাননার প্রতিবাদকারী, ম্বদেশীর লুপ্তমর্যাদার 
পুনরুদ্ধারাকাঙ্খী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশেও সত্যেন্দ্রনাথ ত্বি- 
কুনুমাঞ্জলি অর্পণ করেছেন | বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের হিয়ার 
চিন্তামণি ঘরে' “বিশ্বমানবের “জলসা? তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। আস্তর্জাতিক 
মনোভাবাপন্ন রবীন্দ্রনাথ যে সমগ্রবিশ্বকেই বক্ষে ধরতে পারেন, এ 
বিষয়ে তার মনে কিছুমাত্র সংশয় ছিলনা । 

“বিদেশিনী নিবেদিতা" এদেশের মানুষের সেবা! করতে এসেছিলেন 
নিঃস্বার্থ প্রেমপূর্ণ হ্বাদয় নিয়ে। দুঃস্থ মানুষের প্রতি ভার এই 
ভালবাসার দৃষ্টাস্ত সত্যেন্্রনাথের অন্তরে তার জন্য শ্রদ্ধার আসন 
প্রতিষ্ঠা করেছিল । *নিবেদিতা' (কুহু ও কেক1) 'কবিতায় কবি দেবতার 
দেওয়া এই তগিনীর চরিত-আলোচনা করেছেন । 

বেশ্ববন্ধু" উইলিয়ম রেড “নিঃশ্বনিজ্জিতে'র সেবার মধ্য দিয়ে 
ম্যায়-ধর্ম পালনের কথ! বারংবার ঘোষণা করেছেন। মানব-কল্যাপ- 
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ব্রত পালন করতে করতেই তার দেহাত্তর ঘটে। জীবসেবায় তার 
এই আত্ম-বিসর্জন সত্যিই “কীর্ডনীয়' । 

পাশ্চাত্যের অপর এক মনীবীও ছিলেন এমনি মনুষ্যত্ব ধর্ছে 
পৃত'। নাস্তিকের ছন্নবেশে তিনি ছিলেন “আস্তিকের গরু” । কারণ 
তিনি যে “নর-সেবা-ব্রত' গ্রহণ করেছিলেন, তার মধ্যেই সত্যধর্মের 
অধিষ্ঠান। এই আর্তের বন্ধু, “ছাত্রের দেবতা” ডেভিড হেয়ার সত্যেন্্র- 
নাথের চক্ষে দেবোপম মছিমার অধিকারী ছিলেন । 

“বিশ্বমৈত্রী”র প্রচার নানাজন নানাভাবে করেন। কেউ ধৈর্্যপুর্ণ 
শাস্ত প্রতিবাদ স্বারা, কেউবা কর্মের মাধ্যমে | ণরাজধি রামমোহন? মৈত্রীর 
বাণী প্রচার করেছিলেন-_“উচ্চে ধরি' তর্ক-তরবার" | হিন্দু সমাজের 
“অর্থহীন নারীহত্যা-পাতক' নিবারণের প্রধান নেতা হিসাবে তিনি বিশেষ 
সম্মানের অধিকারী । সত্যেন্ত্রনাথ তার উদ্দেশে বলেছেন, 

“কীন্তি তব কীর্তনীয় প্রতিভা অদ্ভূত ! 

বিশ্বে মহা মিলনের তুমি অগ্রদূত, 

যুগ যুগন্ধর রাজা! রাজ-পুজ। প্রাপ্য সে তোমার /__ 

মরিয়া যিলালে তুমি বিশ্বসাথে চিত্ত বাঙালার । 
(অভ্র-আবীর, “রাজধি রামমোহন+ ) 

“বিপন্ন মানবের আর্তন্বরে কাতর হয়ে অস্পৃশ্য মেথরের প্রাণ- 
রক্ষার জন্য “নফর-কুওু”র আত্মত্যাগ সত্যেন্দ্রনাথের চিত্তকে উদ্বেলিত 
করেছিল। 

কৰি কত্তিবাস “পৈতা-ছেঁড়ার' বিন্দুমাত্র আশঙ্কা না করে ন্যায়- 
বিচারের পরিপোষক শ্লোক রচন। করেছিলেন । উৎপীড়িতের কষ্টে 
তার প্রাণ কেঁদেছে, সাম্যের “মহাসাম' ধ্বনিত হয়েছে তার কণ্ে। 
“বিধান-দাতাঃ হিসেবে সত্যেন্দ্রনাথ তাই এই “সাম্য-সামের আদি 
গায়ককে বরণ-মালা দিয়েছেন। 

সত্যেন্রনাথ পিতামহ অক্ষয়কুমারের কাছ থেকে 'সর্ধসন্কীর্ণতা' 
বজিত “বিশ্বজনীনতা”র আদর্শ লাভ করেছিলেন। এই কারণেও 
সত্যসন্ধ অক্ষয়কুমার ছিলেন সত্যেন্ত্রলাথের পরম আরাধ্য | 
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সমাজের 'অন্তায় বিধি-বিধান সম্বন্ধে সত্যেন্ত্রনাথের আপত্তি যে কত 
তীব্র ছিল, সে কথা তার "মানবিকতার আলোচনাতে * বিস্তারিতভাবে 
বল! হয়েছে । সমাজের এই ক্রি দূর করবার পথে প্রত্যক্ষ বা! 
পরোক্ষ ভাবে ধার! সাহায্য করেছেন, সত্যেন্্রনাথ তাদের সকলেরই 
চ্লিত্রের মাহাত্ব্য উপলব্ধি করেছিলেন। এই হ্যত্রে রামায়ণের কৰি 
কত্তিবাসের কথ] ম্মরণীয়। সত্যেন্দ্রনাথ তার জন্য অর্থ্য রচনা! করতে 
গিয়ে বারবার এই কথাটিই বলেছেন যে, 
শূদ্র দ্বিজের পৃথক আইন-_ 
আছে মুর কুকীন্তি, 
ঠাকুর কুকুর একুসা করে 
নাড়িয়ে দিলে সে ভিত্তি ।; 
(বেল! শেষের গান, “বিধান-দাতা; ) 
বিদ্যাসাগরের প্রতি তার যে শ্রদ্ধার উৎস তারও অন্যতম 
কারণ এই যে, 
শাস্সে যারা শস্ত্র গড়ে হৃদয়-বিদারণ, 
তর্ক যাদের অর্কফলার তুমুল আন্দোলন ; 
বিচার যাদের যুক্তিবিহীন অক্ষরে নির্ভর-_; 
তাদের প্রতি বিদ্যাসাগরের প্রহরণ ছিল সদ। উদ্যত । “বিধবাদের ছুঃখ- 
মোৌচনের পণ গ্রহণ করে বিদ্যাসাগর “সব্যসাচীর মত রণে প্রবৃত্ত হয়ে- 
ছিলেন । এই “আনন্দহীন বঙ্গতূমিতে এ আদর্শ মহত্ত্বের পুনরাবি9্ভাবের জন্য 
কবির চির-প্রতীক্ষ' ছিল। “সাগর-তর্পণ; কবিতায় তিনি বলেছেন, 
প্রাণ প্রতিষ্ঠা নাই যাতে সে মুর নাহি চাই; 
মাঙ্গষ খুঁজি তোমার মত; একটি তেমন লোক,-_ 
"্মরণ-চিহ্ন মূর্ত !-যে জন ভুলিয়ে দেবে শোক ।' * 
(কুহু ও কেক) 
এ থেকে বোঝা যায় সত্যেন্ত্রনাথের চারিত্রপৃজার পিছনে মহত্ত্ব 
প্রেতিষ্ঠার, মহত্বের আদর্শ অন্গসরণের নির্দেশ আছে। 
7» ছবিতীয পরিচ্ছেদ, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য । 
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ধর্মের তেকধারীরাই সমাজের যত দুরবস্থা কারণ | কালী- 
প্রসম্ন সিংহ এদের অন্ততম ছন্দবেশ পটিকি'র যুল্য কি, তা জগৎসমক্ষে 
প্রকাশ করে দিয়েছিলেন। ভার “টিকিমেধ যজ্ঞে' সেই ধাগিকের! কেউ 
মোহর, কেউ টাকাটি, সিকিটির বদলে টিকি বিসর্জন দিয়ে গিয়েছিলেন । 
এই “মুখে শাস্ত্র, স্বার্থপক্ক ঘদে__নরকের গন্ধময়' ধর্মপ্রাণদের স্বরূপ-প্রকাশক 
রসিক কালীপ্রসন্ন সিংহকে 'পুণ্যক্লোক' হিসেবে সম্মান দিয়েছেন কবি। 
দ্বিধাহীন চিত্তে কঠোর সত্য বলবার সাহস ছিল এই সমাজসেবা! ব্রতীর। 
কবি এই সত্যনিষ্ঠারও পুজা করেছেন, এবং বঙ্গে আবার এমনি সত্যনিষ্ঠ 
ব্যক্ষির জন্ম কামনা! করেছেন । 
হ্বদেশ-হিতৈষীদের প্রতি সত্যেন্ত্রনাথের শ্বাতাবিক শ্রদ্ধা ছিল। 
এদের আত্মত্যাগ” অপরিসীম ধের্য ও সাহস, এবং আত্ম-বিশ্বাসপূর্ণ 
কর্মধারা সত্যেন্ত্রনাথের অন্তরে তাদের প্রতি ভক্তিভাব উদ্বেক করত। 
স্বদেশের মঙজলের জদ্য মহাত্মা গান্ধীর কঠিন তপন্তা সত্যেম্্রনাথের 
হদয়কে অভিভূত করেছিল । "গান্ধিজী' কবিতায় কবি এই নেতার 
হঃসাধ্য কচ্ছসাধন এবং কীতির কথা বর্ণনা করে তার মহত্বকীর্তন 
করেছেন । এই মহাপুরুষ সম্বন্ধে কোন অশ্রদ্ধাস্থচক মস্তব্যই 
তিনি সহা করতে পারতেন না । “ছোটখাট ভুল মাহ্ধন মাত্রেরই 
হয়ে থাকে, কিন্ত তার জন্য মহতের মহত্ব খর্ব হয় না, এই ছিল 
তার মত। 
“দুরবীণ কসে বিজ্ঞের! ঘোষে, 'হুর্য্ের বুকে পিঠে 
আছে মসীলেখা !? আলোর তাহছে কি কমি হয় এক ছিটে? 
সেই মসী নিয়ে হান্তে তপন বিশ্ব তরিছে নিতি, 
রশ্মির খণ বাড়ায়ে শশীর, ফুলে ফুলে দিয়ে প্রীতি | 
(বেলা শেষের গান, গগান্ধিজী' ) 
কাজেই নিন্দুকদের প্রতি তার নিবেদন, 
“হেসন। হেসন৷ হ্ত্বদৃষ্টিঃ হেসনা বিজ্ঞহাসি, 
মূর্ত তপেরে শেখ বিশ্বাস করিতে অবিশ্বাসী' 
(ও) 


১১ 
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তিনি নিজে এই অহিংসাব্রতী প্রেমনিষ্ঠ কর্মী, 
“আচরণ যার কোটি কবিতার নিঝ'র মনোরম, 
কর্ে যে মহাকাব্য মূর্ত, চরিতে যে অনুপম? 
(&) 

নিঃসংশয় চিত্তে তার চরিত্র-মাহাত্ব্য উপলব্ধি করেছিলেন । 
_.. শ্যদেশ প্রেমের সজীব মন্ত্র দাতা, স্পষ্টভাষী, “সীচ্চ! পুরুষ-বাচ্চা', 
“তিলকের স্বরাছের স্বপ্ন এবং “রব “্বদেশ-প্রীতি? সমস্ত “বাংলামুলুকে”র 
হদয় অধিকার করেছিল। একে কবি 'জাতীয়তার তিলক” বলে 
অভিননিত করেছেন । 

রোজধি রামমোহনে'র প্রতি সত্যেন্্রনাথের শ্রদ্ধার অন্যতম কারণ, 
এই তেজস্বীপুরুষ 'স্বপ্ত মাতৃভূমি'কে উদ্বোধিত করে “নবযুগে"র প্রবর্তন 
করেছিলেন । 

সত্যেন্্রনাথের চারিত্রপুজ। বিষয়ক কবিতাগুলি লক্ষ্য করলে দেখ। 
যায় তার এক বুহৎ অংশ লিখিত হয়েছে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ 
করে। এই অন্তহীন শ্রদ্ধার অগ্ভতম কারণ কবিগুরুর শ্বদেশপ্রেম | 
ভারতের বিদেশী শাসকদের অন্যায় কার্ধের প্রতিবাদে কবি তাদের 
দেওয়া উপাধি পরিত্যাগ করেছিলেন। তার এই কাজ “শঙ্কামূঢ়' 
দেশবাসীকে শক্তি ও সাহস দিয়েছিল। এই "আত্মবোধের খধি'র 
চরণে সত্যেন্দ্রনাথ “প্রাণের অর্থ্য, সমর্পণ করেছেন । 

ভারতবর্ষের শ্বাধীনতার জন্য ম্যাকৃস্থইনির “ইচ্ছা-মৃত্যু” বরণ 
সত্যেন্্রনাথের হদয়কে আলোড়িত করেছিল। ইচ্ছামুক্তি” কবিতায় ভার 
সম্বন্ধে স্বাধীনতাকাঙ্ধী মানব-দরদী সত্যেন্্রনাথ বলেছেন, 

“মানব তারে কর্‌ৃবে পুজা, ঠউ্র! তারে করবে অমান্ুষে, 
জাতীয়তার থুষ্ট সে, তার শরীর পতন স্বাধীনতার ক্রুশে ।' 
(বেল! শেষের গান ) 

“বলের ছুংখের কথা, সদ! করি গান” বার জীবন অতিবাহিত 
হয়েছিল, সেই হেমচন্ত্রের উদ্দেশে সত্যেন্্রনাথ কবিতা পুম্পাঞ্জলি 
উৎসর্গ করেছেন । 
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স্ায়ের পুষ্ঠপোষকদের সত্যেন্্রলাথ আদর্শ চরিত্র বলে গণ্য 
করতেন। অন্ঠায়ের অরি মাত্রের প্রতিই তার শ্রদ্ধা! শ্বত:-উৎসারিত 
হয়েছে । 'গাদ্ধিজী” রামমোহন, বিদ্যাসাগর ইত্যাদির দৃষ্টান্ত ভার 
প্রাণে স্তায়-রাজ্য প্রতিষ্ঠার আশ জঞ্জীবিত করত। পুরাণ ইতিহাসের 
যেসব চরিত্র স্তায়নিষ্ঠার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেছে_ধাদের মায 
ন্যায়ধরমের স্বর্গে তাজা" হয়ে রয়েছে-_সত্যেন্ত্রনাথ তাদের বন্দনা 
গানেও মুখর হয়েছেন | তার 'নর্ধদমন' (বিদায় আরতি ), “ইন্সাফ' 
(বিদায় আরতি ), “্কন্দধাত্রী' (বিদায় আরতি ) ইত্যাদি কাহিনী-কাব্যে 
তা লক্ষ্য করা যায় । পুরাণ-ইতিহাসের ত্রিশঙ্কু, বিশ্বামিত্র, অগন্ত্য, 
পরাশর, মৈত্রেয়ী, অরুন্ধতী, বাল্দীকি, কালিদাস, দ্বৈপায়ন, ভীম্ম, ভরত, 
“অশোক-প্রতাপ-পৃর্থী-বিজয়সিংহ' ( কুহু ও কেকা, “চৌদা প্রদীপ' ), 
“মৌর্ধ্যমণি চন্ত্রগপ্ত' প্রভৃতি অনেককেই তিনি বন্দনা করেছেন। 

সর্বশেষে সাহিত্যপ্রতিভার অধিকারীদের প্রতি সত্যেন্ত্রনাথের অর্থ্য 
নিবেদনের কথা আলোচনা করা যাক। এ প্রসঙ্গে তার রবীন্দ্রপুজার 
কথাই সর্বাগ্রে মনে পড়ে। এই মহাকবির উদ্দেশে লেখা তার দশখানি 
কবিত! বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে ।* তাছাড়া ১৩১৮ সালের 
ফাল্গুনের “ভারতী”তে (পৃ-১১১৫) কবিগওরুর উদ্দেশে লেখা একটি 
কবিতা ছাপা হয়েছিল । ১৩২৮ সালের আশ্বিন সংখ্য। “ভারতী*তে 
ভার “সহরে ফাল্তনী (সচিত্র), প্রবন্ধের শেষেও একটি কবিতায় 
রবীন্দ্রনাথের প্রতি তার গ্রীতির উচ্ছ্বসিত প্রকাশ ঘটেছে । কবিতাগুলির 
অধিকাংশেই সাহিত্যিক প্রতিভার বন্দন! কর! হয়েছে । 

বাংল। কাব্য-সাহিত্যের প্রাচীন নিয়ম-শৃঙ্খল ভেঙে বাংল! ভাষার 
“তাশ্বর-যু্তি' প্রকাশ করে 'সাহিত্য-সগর খাতে” “ভাগীরথী-ধার' স্বন্নপ 
নৃতন ধার! প্রবর্তন করেছিলেন 'প্রবল জীবন-বেগ” সম্পন্ন কৰি মাইকেল 
মধুন্দন | সত্যেন্ত্রনাথ এই কবির উদ্দেশে বলেছেন, 
* “কবি-প্রশভি” ও “অর্ধ” (কুহু ও কেকা), 'দিদ্বিজরী' ও “আত্যু্গারিক" (অত্র-আবীর ), 

“কবি-্জুবিলি' ও 'নমন্কার' (বেলা শেষের গান) “মালাচন্দন”, 'পরমানন” 'কবি-পুজা 
ও “নীরব নিবেদন" (বিদার-আরতি )। 
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দীপ্ত শিখ। তুমি সুপ্ত আগ্নেয় পর্বতে, 
অরুণ সারথি তুমি আলোকের রথে।' 
( অভ্র-আবীর, “মহাকবি মধুস্থদন' ) 
বাল্ীকি-রামায়ণের অন্থুবাদক কৃত্তিবাস যে রামায়ণ রচনা 
করেছেন-_তা, 
“হয়েছে নুতন, 
হয়েছে যে বাঙালীর একান্ত আপন" 
(বেলা শেষের গ।ন, “অর্থ্যপঞ্চক? ) 
সত্ন্দ্রনাথ কৃত্তিবাসকে সঙ্বোধন করে আরও বলেছেন, 
“দেবতা! দেবলোকে যে ছিল গো, 
তব তপে সে যে এল কানাচে 
রং গা ৪ 
তোমার গানের রেশ লাগি কানে 
কত প্রাণে গান উঠিল জেগে? 
(এ) 


তুমি “জাগিয়ে বখন দিলে জাগল সবাই, 
আজি লক্ষ পাধীর গানে বিশ্রামই নাই ।, 
(এ) 
ক্ৃত্তিবাসের আর এক মহত্ব, সম্মান আর “শ্রোতার মম্-কমল' ছাড়া 
রাঁজসতায় গিয়েও তিনি আর কোন দান শ্রহণ করতেন না। বঙ্গ- 
কবির আদর্শ হওয়া! উচিত এইরকম । সত্যেন্্রনাথ শশ্দ্ধা-হোমে? ষজ্ঞ-হবি 
প্রন্ধানের পুর্বে বলছেন, 
আজি ববিশ্বেষে পায় পূজা বঙ্গবাণী 
তারি গড়ে প্রথম ভূমি আদৃরাখানি, 
তারে পুজ.বে যে পৃজবে তোমার সে, কৰি ! 
কানে অজ্ঞানে অপিবে যজ্ঞ-হবি |, 
(এ) 


চারিপ্রপূজারী সত্যেন্দ্রনাথ ৮৫ 


ক্বতাব-কবি গোবিন্দদাস 'এই ছুনিয়ার একটি কোণে কাটার বনে, 
“সাপের ডেরায় কাটার মালাগলে? “কেয়াফুল'টর মত লোকচন্ষুর 
অন্তরালে থেকে কাব্যসৌরত বিতরণ করে গেছেন । মানসচক্ষে সত্যেন্্রনাথ 
গোবিন্বদাসকে “সরন্বতীর পায়ের ছায়ে' "ত্রিকাল ধ'রে? ফোটা পদ্লটির 
“পরাগ হয়ে' থাকতে দেখেছেন । 


গোলাপ অশোকের ভক্ত কৰি দেবেন্দ্রনাথ সেনের মৃত্যুতে “গানের 
উছ্ছাস-ভর।” প্রাণটির অভাব অনুভব করেছেন সত্যেন্্রনাথ । তার 
দুঃখ হয়েছে, 
“যম নিয়মের তণ্ত মরুম্থানে 
হারিয়ে গেল সরম্বতীর ধার] ।' 
(বিদায়-আরতি, “কবি দেবেক্্র? ) 
দ্বিজেম্লাল রায় করুণ-রসপ্রধান বাঙালীর মধ্যে জন্মেছিলেন 
'সুর্তহান্তের অবতার' রূপে । কিন্তু তার কণ্ঠে আবার মন্ত্ররবও ধ্বনিত 
হত। তার কাব্য সম্বন্ধে সত্যেন্ত্রনাথ বলেছেন, 
£ফেনিল হাস্য 
সাগরের মত তার; 
বিলাস, লাস, 
হুঙ্কার, হাহাকার 
মিলে মিশে একাকার !? * 
( অভ্র-আবীর, 'তান্কা-সপ্তক? ) 
“তান্কা-সপ্তকে' এই প্রতিতাশালী কবির জন্ত সত্যেন্রনাথের শোকের 
গভীরতা অন্কভব করা যায়। 
প্যারীর্টাদ মিত্রের লেখাতেই প্রথম বাংলা গগ্চ-সাহিত্যে চলিত 
তাষার ব্যবহার বিশেষভাবে দেখ! গিয়েছিল । তিনি ছিলেন “সহজ 
* রবীজ্রনাখ দ্বিজেন্রলালের 'মন্ত্র' কাব্য সম্বন্ধে 'আধুনিক সাহিত্যের "সন্ত প্রবন্ধে 
এই ধরণের কথাই বলেছেন-_- 
কাব্যে বে নয় রস আছে, অনেক কবিই সেই ঈর্ষান্থিত নয় রসকে নর 


মহলে পৃথক্‌ করিয়া রাখেন, দ্বিজেন্্রলাল বাবু অকুতোভয়ে এক মহলেই এক 
তাহাদের উৎসর জমাইতে বসিযাছেন । 


৮৬ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 


ভাষার প্রেমে" “সহুজিয়া' | সংগ্কত অলঙ্কারের পরিবর্তে দেশী অলঙ্কারে 
তিনি শ্বদেশের সরম্বতী'কে সাজিয়েছেন । সত্যেন্ত্রনাথ তাকে সন্বোধন 
করে বলেছেন, 
“যে বলে গে! বাঙলা! বুলি বোঝে সে তোমারে, 
তোমারে দলিতে নারে সময়ের চাকা 
বাঙালীর সরদ্ঘতী-মন্দিরের দ্বারে 
বিদেশী যাত্রীর পক্ষে পাণ্ড তুমি পাকা । 
( অভ্র-আবীর, “শতবাধিকী? ) 
নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রকে কবি “অন্যায়ের বৈরী', সত্যের সৈনিক 
'সমাজ-শোধন' ব্রতী হিসেবে “বরেণ্য” বলেছেন। দীনবন্ধুর রসিকতা 
“বীভৎস-কুৎসিত' নয়, তিনি দর্শক সমাজের রুচি বা চাহিদা অন্যায়ী 
নাট্যরচন! করেননি । সত্যেন্ত্রনাথ তাকে বলেছেন, 
“বারিকের ভিত্তি গড়ি” নিমর্টাদ করি' আবিষ্ষার 
হাসি দিয়া ন।শি রোগ করেছে হে স্ুপথ্যে পোষণ।' 
( অভ্র-আবীর, “৮দীনবন্ধু মিত্র”) 
সত্যেম্্রনাথের মৃত্যুর অনেক পরে “বিচিত্র!” (১৩৩৭) পত্রিকায় 
ভার যেসব কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল, তার মধ্যে একটি কবিতায় 
( “নট-কবি গিরিশচন্ত্র ) তিনি নট-নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের কীতি 
বর্ণনা করে তার মহত্ব ব্যাখ্যা করেছেন, 
«“নটের আদর্শ সেই, নাট্যের সে প্রথম আলোক, 
বঙ্গ-রল-ভুবনের গিরিশ, গিরীশলোকালোক,__ 
শীর্ষ তার ঘিরি' নিত্য আলে! আর আধারের খেল।, 
জীবনের মহারঙ্গ- হাসি ও অশ্রুর মহামেল! |" 
(বিচিত্রা ১৩৩৭ অগ্রহায়ণ, পৃ-৭১৮) 
সত্যেন্্রনাথের চারিত্রপূজা কেবল কয়েকটি মহৎ চরিত্রের প্রতি 
মৌখিক শ্রদ্ধ। প্রদর্শনেই পর্যবসিত ছিল না। তিনি জানতেন “কীন্তি- 
কথ! স্মরণ কীর্ডনে'র মধ্য দিয়ে “স্তরের শ্রদ্ধা” নিবেদন কর! যায় বটে, 
কিন্ত পূজার সার্থকতা সেই মহত্বের অহ্ছসরণে | জ্ঞানযোগী অক্ষয়- 


চাকিত্রপূজারী সত্যেন্দ্রনাথ ৮৭ 


কুমারের শ্রান্ধতিথি উপলক্ষে সত্যেন্্রনাথের অন্তরের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ 
এই ছুটি কথায়, 
“ছে আদর্শ জ্বানযোগী ! হে জিজ্ঞান্ু তব দ্িজ্ঞাসায় 
উদ্বোধিত চিত্ত মোর; _গরুড় সে জ্ঞান-পিপাসায়্ |, 
( কুহু ও কেক, ১৪ই জ্যেষ্ঠ? ) 
তিনি নিজেকে সতর্ক করেছেন এই বলে, 
“তব প্রিয় কর্ম ত্যজি' যেন তব তর্পণে না বসি" 
বিদ্য। তব বিবজ্জিয়। শুধু যেন কৌলীন্ত না! ঘোষি'।' 
(এ) 
চারিত্রপূজার পদ্ধতি এমন হওয়া উচিত, যাতে পুঁজনীয় জনের মর্যাদা 
রক্ষা কর| হয়। কর্মের মধ্য দিয়েই যেন তার প্রতি শ্রদ্ধার প্রকাশ 
ঘটে | 
“সত্য দেবতার পদে আজ শুধু এই ভিক্ষা! চাই, 
বুদ্ধেরে পুজিতে যেন রক্তধারে বেদী ন! ভাসাই' 
(এ) 


(৪) বত্যেক্র-কাব্যে মানবীয় প্রেম 


' বাংলা! দেশের কবিরা ভগবান ও তক্তের মধ্যেকার সম্পর্কটির স্বরূপ 
নির্ঘয়ে যেমন নর-নারীর প্রেমলীলার রূপক অবলম্বন করেছিলেন, 
নর-নারীর প্রেমের স্বরূপ বর্ণনাতেও তেমনি দেবলোকের আলোক 
এনে ফেলেছেন চিরদিন। বাংলাদেশের মাটির ঘরে তাই দেবত-মান্থষে 
মেশামেশি হয়ে গেছে। সত্যেন্দ্র-কাব্যেও এই জিনিসটি পাওয়া যাবে। 
সত্যেনত্রনাথ যে প্রেমকে বন্দনা করেছেন তার মধ্যে দেহগত রূপের 
অশ্বীক্ৃতি নেই। কিন্তু রূপের মধ্যেই প্রেম চির আবদ্ধ, এ কথারও 
স্বীকৃতি নেই তাতে। ] দেহসৌন্র্যের যে আকর্ষণ_-তাতে মোহ আছে, 
আছে মাদকতা-তার তুলনা “আফিমের ফুলের' সঙ্গে। আর রূপকে 
অবলম্বন করে যে রূপাতীত প্রেম--তার উপম! “চামেলি-মুকুলে' । 
মরণের ঘায়ে' “রূপের বাস!” টুটে যায়--“আফিমের ফুল” ঝরে কিন্ত 
বিচে তবু চামেলি অতুল" প্রেম-সে অমর। আর, 

নিরাধার প্রেমধার৷ তরি সংসার 
উছলি পরশে অমরায় | 
(অভ্র-অংবীর। “তাজ ) 
দেহ প্রেমের আধার। তাই মানবীয় প্রেমে দেহ সম্পূর্ণ অবহেলিত 
হতে পারে না। দেহ থেকে আত্মাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা মানুষের 
পক্ষে সুকঠিন। প্রেমের ক্ষেত্রে দেহ-সৌনর্ষেরও বিশেষ স্থান রয়েছে। 
এইজন্তই আমাদের 'মদন-মহোৎ্সবে “অশোকফুলের” মত রূপের কামন! 
ধবনিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথও প্রেমে কূপের প্রয়োজনীয়ত। বুঝেছিলেন। 
তার বিম্ময় ছিল। 
“কেন হাদয়, ভিখারী হয় 
ন্নপের সমুখে ? 
(“মানসী', “গপ্তপ্রেম? ) 
এই দ্ধপের সোনা রোজ আসে না, বেচেনা সে পোদ্দারে তাই 
রূপের মুল্য যে বোঝে, তার প্রতি সত্যেন্্রনাথ সহাহ্ুভৃতিশীল | 


নত্যেন্দ্র-কাব্যে মানবীয় প্রেম ৯৮৯ 


'ূপের তরে' তার “হানাহানি” কবির কাছে “বদৃরীতি' বলে বোধ হয় 
না। কূপ প্রধান না হলেও বূপই প্রথম, একথা সত্যেন্ত্রনাথের কাব্যে 
পাওয়া যায়, 

“চোখের দাবী মিটুলে পরে তখন খোঁজে মন, 

তাইতে। প্রভু ! সবার আগে রূপের আকিঞ্চন |, 

( কুহু ও কেকা, 'মদন-মহোত্সব' ) 

কিন্ত মনের ক্ষুধা' মিটানোর শক্তি না থাকলে শুধু দ্ধপের আদর” 
অক্ষয় হয় না। তাই কবি “মনোহরণ বিদ্যা”ও ভিক্ষা করেছেন 


'মদন-মহোতসবে?। প্রেমের লীলার মধ্যে “মনোহরণ বিদ্যা*র প্রকাশ। 
নারী সম্বন্ধে পুরুষের অভিযোগ, 
“য়ন তোমার করে অনুনয়, 
তুমি দুরে সরে থাক! 
লীলায় হেলায় মেঘের মেলায় 
রডীন্‌ স্বপন আক ! 
পুজ। চাও তুমি হৃদয় প্রাণের 
হায় গে! পাষাণ-দেবী ! 
তবুও আমায় ধন্ত হইতে 
দিবেন। তোমায় সেবি' ! 

(কুহু ও কেকা, “লীলার ছল" ) 
আর নারী নিজেকে আবৃত করে; দূরে সরিয়ে; প্রেমাম্পদকে আরও 
গভীর তাবে অনুভব করতে চায়। (কুহু ও কেকা, “অবগু্ঠিতা? ) 
এই দ্বন্ব-লীলার মধ্য দিয়ে তাদের আকর্ষণ হয় তীব্রতর । কিন্ত, এই 
মোহস্থছিতেও চরম কথা নেই। এতে “প্রেমের পরশ' চাই। তবেই 
মদের মোহ ফুরিয়ে গেলেও? তাতে “প্রাণের পরিচয়” পাওয়া যাবে। 
আগে বলেছি সত্যেন্দ্রনাথ রূপের প্রয়োজনীয়ত1 শ্বীকার করতেন। 
কিন্ত তিনি একথাও বলেছেন, 

“রূপ ত" হাতের লেখা প্রেম সে রচনা? 
( বেণু ও বীণা, “কপ ও প্রেম? )। 


৯ 


৯৪ কৰি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 


“ৰেধু ও বীণার' “রূপ ও প্রেম” কবিতায় তিনি বলেছেন, 

“নিশির স্নেহের গেহে, দেখো, রূপহীন দেছে, 

প্রেমে রূপ উঠে উলিয়া 1” 
এই ভাবে তিনি প্রেম ও রূপের পারম্পরিক সন্ুদ্ধকে দেখেছেন। 
রবীন্ত্রলাথের মত এই কবিও বিশ্বাস করতেন যে, প্রেমের 

মধ্যে জন্ম-জন্মাস্তরের শ্বতি সঞ্চিত থাকে । পুরাতন এই পৃথিবীতে বে 
নৃতন লীলা দেখতে পাই আমরা, সে প্রণয় সত্যি সত্যি নূতন নয়। 
যুগযুগাস্ত ধরে এই প্রণয়ের আয়োজন চলতে থাকে । প্রেম অনস্ত। 
জীবনধারার বিবর্তনের ইতিহাস অনুসরণ করলে দেখতে পাওয়া যায় 
একসময়ে আমরা “গাছ হ'য়ে পল্লবিত হ'য়ে উঠেছিলুম' 1* পুরুষ ও 
নারীর স্বতন্ত্র জীবন আরম্ভ হয়নি তখন । জীবজগতের যিচিত্র বিকাশ 
ঘটেনি। সত্যেন্ত্রনাথ অনস্তপ্রেম এবং জীবনের বিবর্তনের ধারণা 
দুটিকে একত্র করে সেই সময়ের কথ! কল্পনা করেছেন, 

তুমি আমি-_আমরা দেহে যুক্ত ছিলাম আলিঙ্গনে 

ফুল-জনমে? 

(কুহু ও কেকা, “তুমি ও আমি ) 
তারপর বিচ্ছেদ হল। নারী ও পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন সম্ভার অধিকারী 
হয়ে পরস্পরের দিকে তাকাবার সুযোগ পেল। পূর্ব এঁক্যের শ্তি 
উভয়ের মধ্যেই মিলনাকাত্ষা জাগ্রত করে তুলল । নারী-পুরুষের 
মিলনে তাই “হারিয়ে-পাওয়া”র গভীর স্বখের ত্বাদ রয়েছে । কবির 
ভাষায়, 

“কত জনমের মুচ্ছনা তাতে 
মৃচ্ছিত কত স্মৃতি 1 
(কুহু ও কেকা, “প্রিয়-প্রদক্ষিণ” ) 
সত্যেন্্রনাথ 'সেই পরিণয়'কেই “সুখের নিলয়' বলে জানতেন-_ 
প্রণয় যাহে দৃষ্টি রাখে । (বেণু ও বীণা, “প্রেম ও পরিণয়? )। 
পরস্পরের প্রেম' বিধাহিত জীবনে পরস্পরের “জীবন পথের যষ্টি” 


* “জিন্রপত্র', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । শিলাইদহ, »ই ডিসেম্বর । 
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স্বূপ। এই 'যষ্তি'র সাহায্যেই সর্ব বিগ্রবিপদ তুচ্ছ করে “হাওয়ায় 
পাতি পায়ের পাতা' নবদম্পতি জীবনপথে যাত্রা শুরু করে। 
সত্যেক্নাথ এই প্রেমে 'মুগ্ধললিত অশ্রগলিত+ ভাবটি কল্পনা! করেননি । 
“পিছল পথের পথিক" এই “দীঘল পথের যাত্রীদের মুখে তিনি এই 
ভাষাই আশ! করেছেন, 


“উড়াৰ উদ্বেপ্রেমের নিশান 
দুর্গম পথ-মাঝে 
দুর্দম বেগে ছুঃসহতম কাজে । 
০ য় রঙ 
মৃত্যুর মুখে দাড়ায়ে জানিব-- 
তুমি আছ, আমি আছি ॥” 


( “মহয়1” রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ) 
সত্যেন্্রনাথের প্রেমিক-প্রেমিকাও বলেছিল, : 
“হোক না বাতাস তুষার-স্পর্শ__উদৃঘাতিনী পন্থা! ! 
সঙ্কটের়ে করব সহজ,__কিসের বা আর শঙ্কা। 
সঙ্গে দোসর,_-ওই আনন্দে বাজিয়ে দেব ভঙ্ক! |" 

( অভ্র-আবীর, “দোসর? ) 
সত্যেল্পনাথ প্রেম-নূপ চন্দ্রের আরাধন! করতে গিয়ে সেই প্রেমকেই 
আহ্বান করেছিলেন-_যাতে, 

শক্তি লভে ভীরুচিত জনে' 

( হোমশিখা; “সোম? ) 
কৰি বিবাহিত জীবনে রমণীর কল্যাণীরূপের কল্পনা করেছেন। এই 
সর্বকর্মরতা রমণীদের প্রিয়” বা প্রাশেশ্বরী' বলে সম্বোধন কর! যায় 
না। সকল কৃত্রিমতার ছায়াশূন্ত সহজ সাধারণ “ওগো” ডাকই এদের 
পক্ষে মানান সই। 

( কুহু ও কেকা, "ওগো ) 

প্রেম প্রতি মানুষের পক্ষেই শ্বাভাবিক। একে অন্বীকার করে 
চলতে গেলে জীবনের এক বড় সত্যকেই অস্বীকার করতে হয়। 


৯২ কবি সতোন্দ্রনাথ দত্ত 


আর জীবনে দেখা দেয় অসম্পূর্ততা । সন্ন্যাসী ধারা, পৃথিবীর সহজ 
ঘ্রীবন-পথকে অগ্াহ করে বারা তিন্নপথ অবলম্বন করেন, তাদের 
পক্ষেও একথা সম্পূর্ণ সত্য। তাই সমস্ত যৌবন কালটা ধরে সব কিছু 
থেকে নিবৃত্ভির সাধনা করে চললেও একসময়ে না একসময়ে সকল বন্ধন 
ছিড়ে 'শিথলে দিয়ে গেরুয়া আচল' “চেলীর নিচোল” দেখা দেয়। 
'অভ্র-আবীর' গ্রন্থের উর্ধবাহুর প্রেম” কবিতায় এই রকমের প্রেমের কথ 
বলা হয়েছে। হদয়কে ভৃঘিত রেখে সাধনায় সিদ্ধিলাতের যে চেষ্টা, 
জীবনকে ফাকি দিয়ে জীবনের চরম লক্ষ্যে পৌছনোর যে প্রয়াস, তা 
সফল হতে পারে না । রবীন্দ্র-সাহিত্যেও বহু জায়গায় এইরকম কথ৷ 
পাওয়! যায়। সত্যেন্রনাথের “শবাসীন' (তুলির লিখন) কবিতায় 
এমনি এক সন্্যাসীর আত্ম-বিলাপ আছে। প্রেম যতদিন অবহেলিত 
হয়েছেঃ ততদিন কোন সাধন পন্থাতেই প্রাণ সাড়া দেয়নি । আর 
যেই মুহুর্তে 'ব্র্নচারীর সকল গর্ব ধ্বংস' করে প্রেম জয়ী হয়েছে, 
অমনি সব সাধনার কঠিন যে “শবের সাধন” তাও হয়ে গেছে সোজা । 
সন্ন্যাসীর মনে হয়েছে “চিতার বিভূতি তল্ম সে নয়, প্রেম তীর্থের 
ধূলি'। তার নতুন দৃষ্টির সম্মুখে সমস্ত সংসার “প্রেমতীর্থ হিসেবে 
প্রতিভাত হয়েছে, “মরণের মাঝে'ও “মাধুরী'র সন্ধান পেয়েছেন তিনি । 

সতোন্দ্রনাথ প্রেমের মহত্ব বুঝেছিলেন পুরোপুরি । প্রেমের জদ্ম 
যেখানেই হোক তার মহুত্বের মর্যাদা তিনি সর্বাস্তঃকরণে স্বীকার 
করতেন। তার কাব্যে দেখি--প্রেমের আলোক সম্পাত করে কলুষ- 
পক্ষিল জীবনকেও তিনি মহনীয় করে তুলেছেন। “শোতিকা+, “বিষ- 
কন্ঠা” এদের প্রণয়ের মুল্য তার চোখে ধর! পড়েছিল। পতিত 
জীবনের প্রমের ব্যর্থতার বেদনা! তার লেখনীর মুখে বেদনার নিঝর 
স্থষ্টি করেছে । 

সত্যেন্্নাথের কয়েকটি কবিতায় ব্যর্থ প্রেমের দীর্ঘশ্বাস ধ্বনিত 
হয়েছে। “তুলির লিখনে'র “শবাসীন' “শোভিকা”, “বিবকন্তা' ছাড়া! 
“ঘশমস্ত” কবিতা্টিও এ প্রসঙ্গে ল্মরণীয়। “ফুলের কসলে'র মধু ও 
মঙ্ষিরা', €প্রেম-ভাগ্য? প্রভৃতি কবিতাতেও এই বেদণার প্রকাশ আছে। 
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প্রেম-কল্পনায় রাধ।-কৃঞ্ণ লীলার প্রভাব আমাদের কবিদের কাব্যে 
থুব বেশী দেখা যায়। সত্যের ফাব্যেও তার পরিচয় আছে। 
বাশীর হ্থুরে সত্যেন্ত্রনাথের নায়িকার “পিঞ্জরাহত পরাণ-পাখী”র পাখ! 
চঞ্চল হয়ে ওঠে। “নুদূুর অতীতে” বাঁশরী বাজিয়ে কে যে তাকে 
উন্মাদ করে গেছে- সে বাশীর ধবনি আর কান থেকে যায়না, বাশীর শুর 
ভলে স্থলে সর্বত্র সর্বদ! ধবনিত হয়ে তাকে বাতায়নে আর দ্বারে ছুটিয়ে নিয়ে 
ৰেড়ায়। তার চোখ ছুটি সজল হয়ে ওঠে আর মনে প্রশ্ন জাগে, 

“একি বিষ! একি মধু!" 

এ ছবি চির-পুরাতন রাধিকার । এই কবিতারটিতে আধ্যাত্মিক অর্থ 
আরোপ করলেও বেঞ্কব কবিতা হিসেবে এর বিশেষ অর্থ পাওয়া 
যেতে পারে । আধ্যাত্মিক অর্থ পাওয়া যেতে পারে “চিরম্থদূর' (ফুলের 
ফসল ) কবিতাটিতেও | চগ্ডীদাসের পদে আমরা মিলনেও অতৃপ্তির 
যে পরিচয় পেয়েছি, সত্যেন্্রনাথের এই কবিতাটিতে তারই অনুরণন, 

“এত কাছে থেকে হায় তবু এত দূর! 
নয়নে নয়ন রেখে পরাণ বিধুর ! 
কাছে আসি ভালোবেসে; 
নিশাসে নিশাস মেশে, 
নাগাল ন! পাই তবু পরাণ-বধুর !' 
এ থেকে সত্যেন্্রনাথের অতীন্দট্রিয় প্রেমের ধারণাটিও জান! যায়। 
কুহু ও কেকা'র একটি কবিতায় এই ধারণা আরও স্পষ্ট, 
“ফুলের যা' দিলে হ'বে নাকে ক্ষতি 
অথচ আমার লাভ, 
আমি চাই সেই সৌরত,-__গুধু-_ 
অতঙ্থ অতল ভাব। 
আমি চাই সেই দূর-হ'তে-পাওয়া 
আমি চাই মধু-মশগুল্‌ হাওয়া, 
অন্তরে চাই শুধু রূপসীর 
অরূপ আবির্ভাব, 


৯৪ কবি সতোন্দ্রনাথ দত 


যাহা দিলে তার ক্ষতি নাই, তবু 
আমার পরম লাভ | 
ইত্যাদি 
(“সহজিয়া ) 
_সত্যেন্রকাব্যে “প্রেমের প্রতিমা কিশোরীর রূপ-কল্পনাতেও বৈষ্ণৰ 
কাব্যের ছায়া লক্ষ্য করা যায়। 
“অলপ বয়সী বালা 
অসীম রূপের খনি 
তুলুষ্ঠিত যুখীমাল৷ 
প্রতি অঙ্গ ফুলের গাথনি? 
( “সোম” হোমশিথ! ) 
এই পংক্তিগুলি বিদ্ভাপতির, 
'ধনী অলপ বয়সীবাল! 
জনি গাথনি পুহপ মালা" 
ইত্যাদি স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রেয়সীর রূপ অঙ্কনে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবও 
দুর্লক্ষ্য নয়। “লব্ধ ছুর্লভ+ কুহু ও কেকা) কবিতায় কবির প্রেয়সীর 
যে রূপ এবং সেই "্বপ্পসধী'র বৃত্তি ধরে? মর্্যে' আসার আগে কবির 
কল্পনায় ভার লীলার যে বর্ণনা তার সঙ্গ রবীন্দ্রনাথের “মানস-মুন্দরী'র 
( “সোনার তরী” ) সার্ৃশ্ট অনেক খানি । ! “ফুলের ফসল, গ্রন্থে “কিশোরী"র 
বর্ণনাতে ভার মৌলিক কল্পন! ধর! দিয়েছে । এই কিশোরীর রূপে সব 
কিছু বিহবল। তার “জলচুড়িটি', “আল্তা-পরা” চরণ, "গঙ্গাজলী ডুরে” আর 
“নীলাঙ্বরি, “সি'খির সিঁদুর” সিদুর টিপ আর খয়ের টিপ, কানের ছুল 
ইত্যাদি পৃথিবীতে সৌন্দর্যের লহুর তুলেছে, 
“তারি লাগি বাজছে বাঁশী 
পরাণ ব্যেপে ভূবন ভুড়ে' 
(ফুলের ফসল, “কিশোরী? ) 
এই কল্পনাতে কোন গভীর তত্ব নেই । সত্যেন্্রনাথের কবি-প্রকৃতির 
বৈশিষ্ট্য সেখানে । 


সত্যেন্দ্র-কাব্যে মানবীয় প্রেম ৯৫ 


সত্যেন্ত্র-কাব্যে রোম্যার্টিক প্রেম-কল্পন।ও আছে।) ভালবাস! 
প্রকাশিত হলে তার মূল্য পাছে কমে যায় তাই কবি তা গোপন রাখতে 
বলেছেন। 'নীরবতার নিবিড়তা'তে প্রাণের মধুর দ্বপন্ থাকে বেঁচে, 
ঘদয়ে যে ছবি অষ্কিত হয়ে যায়, তা থাকে অমলিন। (ফুলের ফসল, 
নীরবতার নিবিড়তা' ) 

সত্যেন্্রনাথের প্রেম বিষয়ক কবিতায় হান্যরসের মিশ্রণও আছে। 
“কুহু ও কেকা'র “ওগো” কবিতাটি এই পর্যায়ে পড়বে। “সস্তিকা'র 
“জবান-পঁচিশী” কবিতায় নানাভাবায় প্রেয়সীর প্রতি নিবেদন রচিত 
হয়েছে। এরও মূল লক্ষ্য কৌতুক-উৎপাদন | “আদর্শ বিয়ের 
কবিতা'তে প্রেম-লোলুপ একাধিক দার-পরিগ্রহ-কারী বাঙালীদের নিয়ে 
কৌতুক কর! হয়েছে। 

প্রেমের দৃঢ়বন্ধন, প্রেম-ব্যাকুলতা, মান-অতিমান, বিরহ বেদনা, 
প্রেমের প্রশ্ন ইত্যাদি নিয়ে সত্যেন্নাথ বহু কবিতা রচনা করেছিলেন। 
এগুলির প্রায় সব কটিই ছোট ছোট গানের আকারে রচিত। 
কবিতাগুলির ভাবে কোন গভীরতা নেই, আছে মিহিন্-হাওয়ায়। 
“মোহন নুরের স্বমা” বিস্তার। 


(6) সত্যেক্জ-কাব্যে বাগনল্যরদ 


শিগুর মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে কল্পলোকের মাধূর্ষের অবতারণ! হয়। 
সম্তান মাছষের চির কামনার ধন। ননগনবনের “সস্তানকের শ্যামল 
বিভ্তান' যেমন করে মানের বুক তরে দেয়, কল্পতরুর শতপ্রসাদেও 
ঠিক তেমনটি হয় না। সন্তানলাতের স্বর্গীয় আনন্দের সজে অন্য কোন 
আনন্দেরই তুলনা চলে না। 
“ছোট ছোট ছোট নন্দন যার ঘরে 
নমান-বনে সেইতে! বসতি করে; 

( অভ্র-আবীর, “সম্তানক' ) 
পৃথিবীতে শিশু প্রকৃতির মহাবাণী বয়ে আনে। তার মধ্যে কোনও কৃত্রিমতা 
নেই, নেই তেদাভেদের জ্ঞান। তার সারল্যের সৌন্দর্য এই হিংসাবিক্দ্ধ 
জগতের অশান্তির মধ্যে শাস্তিবারি সেচন করে। ( হোমশিথা, “সাম্য 
সাম' )। সত্যেন্্রনাথের চোখে এই সুন্দর সত্য ধরা! পড়েছিল। 
মানবের ঘরে শিশুর আগমন ছচ্বেশী দেবতার আগমনের মত। 
ঘরে ঘরে উৎসবের আনন্দ শুরু হয় এই “নূতন মানুষের অত্যর্থন| 
উপলক্ষ্যে । এন্্রজালিক শিগুরাজার আগমনে “মরণ-বাচন-মেলার মাঝে' 
শুভশঙ্খ' বেজে ওঠে । সন্ভানসৌতাগ্য লাভের জন্য নারী কত না 
ব্রত পালন করে। এমন কি শরীরের মাংস কেটে দিতেও দ্বিধা 
করে না। শিশুর মমতায় তার বুকের রুধির পীযুষে পরিণত হয়। 
শিশুর মুখ চেয়ে নারী সকল কষ্ট অগ্রাহহ করতে পারে। (বেলা 
শেষের গান, “নুশ্বেতা” )। সাধনার দ্বারা সকল মোহ দূর করা যায়, 
কিন্ত 'মাতৃত্ব-তৃষ্কা, চিরঅবিচল | এ স্পেহ ছুণিবার | নারীর মাতৃ- 
হিয়ার মমতা কিছুতেই দূর হয় না। আর এই মমতার পথেই স্নেহ- 
ময়ী নারীর মোক্ষলাত হয়। বিদায় আরতি, “মল্লিকুমারী' )। 
বাৎসল্যের এই ব্যাপক প্রভাব দেখে কবি সত্যেন্ত্রনাথের চিত্ত 
অভিভূত হত | দ্ীঝের বাতি'তে ঘরে ঘরে “শিশুর সন্ধ্যারতি' 
দেখতে পেতেন তিনি। (কুহু ও কেকা, 'নুতন মান্থুয' )। 'নৃতন 


বাহসল্যরস ৯৭ 


মানবের নিতি নব লীলা শ্বেহে তরে তোলে ধরার মানুষের বক্ষ। 
কবির মনও সেই সঙ্গে ওঠে দুলে । শিশুর প্রথম হাসির ধ্বনি কবির 
কাছে বোধহয় যেন 'ফুলঝুরিতে ফুল্কি হাসির রাশি'--যেন--“দ্ধপার 
ঘুঙর জড়িয়ে হাতে বাজায় কে খঞ্জনী' | শিশু তার “অতুল বুখে'র 
হাসিতে মানিক ঝরিয়ে আকাশ ভরে তোলে আনন্দে । এই সব নতুন 
লীলার মধ্য দিয়ে “হরষ-হাসি লোকে" যেন তার দ্বিতীয় জন্ম ঘটে । 
(কুহু ও কেকা, প্প্রথম হাসি )। শিশুর হাসিতে প্রবীণ ব্যক্তিরাও 
পরম আনন্দ লাভ করেন । পুরাতন সুখ শ্বতির উদয় হয় মনে | 
শিশুর সকল খেলায় পুরানো দিনের সব খেলা মনে পড়ে যায়| 
(বেণু ও বীণা, “হাসি-চেনা”' ) | শিশুর লীলার আর অস্ত নেই। 
তাতে মৌলিকত্বও বড় কম নয়। দিদির উপর প্রথম অভিমানে অতি 
হুঃখে-_সরল, কলহ-অনভিজ্ঞ শিশু গালি দেয়-_-“ডিডি | টুমি-টুই !, 
( সত্যেন্্রনাথের শিশু কবিতা, (প্রথম গালি')| প্রথম অক্ষরপরিচয়ের 
সময়ের “হস্স-ই" প্দীগঘ-ই'র স্বৃতি বড়ই খারাপ। কিন্ত কেবল শিশুর 
পক্ষেই সম্ভব বিরাগতাজনের প্রতি এঁ নতুন কটু সম্ভাষণ প্রয়োগ করা। 
( সত্যেন্ত্রনাথের শিশু কবিতা, “মৌলিক গালি”) সরল শিশুর পক্ষেই 
সম্ভব দাত থাকা সত্বেও দংশনকারী কুকুরকে পিতা কেন প্রতিফল 
না দিয়ে ছেড়ে দিলেন-__এই প্রশ্ন করা৷ শিশুর সরলতায় কবির স্সেছ- 
পারাবার উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে । “কচি ছেলের বায়না'তে “লালপরী'র 
রক্তিম সৌনার্য ধর! দিয়েছে কবির চোখে | ভালবাসায় রঙীন চোখে 
শিশুর সৌন্দর্যে কৰি গোপন-সঞ্চারী “লাল-পরী'র অতুল রূপের স্পর্শ 
দেখতে পেয়েছেন । ( অভ্র-আবীর, “লাল-পরী' ) 

এই শ্নেহপুত্বলি শিশুর অভাবে পৃথিবীর সকল সৌন্দর্যে শুধু “বিফলতা' 
ভেসে বেড়ায়। শিশুর অভাবে গৃহ হয় বিজন, জীবনশৃন্ভ । মনে হয়, 
শিশুহীন গৃহের প্রতি 'পুলক-দেবতা'ই বিমুখ । (বেণুও বীণা, “শিশুহীন- 
পুরী”)। শিশুর মৃত্যুতে গৃহবাস ছুঃসহ ছুঃখে পরিপূর্ণ হয়। তার প্রতিটি 
ছোট শ্মতি প্রাণে হাহাকার জাগিয়ে তোলে । “ছোট্ট যে জন? তারই অভাব 
দেয় “সকল শুন্য করে' । শিশুর মৃত্যু বিবয়ে লেখা “ছিন্ন-মুক্ুলে'র 


৯৮ কবি সত্যন্দ্রনাথ দত্ত 


প্রতিটি পংক্তিতে সত্যেন্ত্রনাথের সব-হারানোর কান্না বেজে উঠেছে। 
এই কানন! পাঠকম্বদয়কে বিমথিত করে। “তুলির লিখনে'র “অনার্য, 
কবিতাতেও সম্তানশোকের অপরূপ প্রকাশ হয়েছে। সম্ভান-হার! মাতার 
“মা-বোল্‌' শুনবার সে কী বুতূক্ষা |! পরের সন্তানের মধ্যে আপন 
হারানো-সস্তানকে খুঁজে বেড়িয়েছেন অনার্য মাতা | নিজ সন্তানকে 
হারিয়ে পরের ছেলে কোলে নিয়ে তিনি “ঘরের পরের ভেদ” ভুলেছেন। 
এখন সকল সন্তানই তার “ছেলে? । তাদের মুখ থেকে শুধু 'মা-বোল্‌, 
শুনবার জন্য তিনি যে-কোন বিপদ মাথা পেতে নিতে প্রস্তত। 

শিশলাভের আনন্দে মায়ের চোখের ঘুম যায় দূরে__“মাহ্ষ-পুভুল' 
নিয়ে ভার নতুন খেল! জমে ওঠে। যে সময়ে “ঘুমার শিশু; পল্লী 
ঘুমায়, ঘুমে জগৎ ছায়'-__তখন মাতা “প্রদীপ করে, পলকহারা' হয়ে 
চেয়ে থাকেন শিশুমুখে। (বেধু ও বীণা, “শিশুর স্বপ্লাশ্র' )। সংসারের 
নান! কাজের শত ব্যস্ততায় স্নেহবুভুক্ষু শিশুকে তাড়না করলেও তখনি 
আবার সেই নিরপরাধ, অসহায় মানবককে বুকে টেনে নেন মাতা 
(বেণু ও বীণ1, শিশুর আশ্রয়' )। পুত্রের অমজল-সম্ভাবনায় শঙ্কিত 
জনকজননীর হৃদয় কেমন স্পন্দিত হয়, তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ দৃষ্টাস্ত 
আছে কয়াধু' (বিদায় আরতি ), “গিরিরাণী (বিদায় আরতি ), 
“বাজশ্রবা” (তুলির লিখন ), “অরুত্ধতী' (বেলা শেষের গান ), “ভীমজননী, 
(বেলা শেষের গান ) প্রভৃতি কবিতায় । 

দারিপ্র্যের পীড়া এবং দুশ্চিন্তায় কাতর মাতা শিশুর দৌরাস্ধ্যে 
বিরক্ত হয়ে অনেক সময় নিষ্ঠুর আচরণ করে ফেলেন তার প্রতি । 
দারিদ্র্য দুঃখ সস্তান-স্্রেকে আচ্ছন্ন করে দিতে চায় | মাত! সাধারণতঃ 
সন্তানের সুখের জন্য সর্বস্থখ বিসর্জন দিতে পারেন, আপন সুখের কোন 
চিন্তা জাগেনা মায়ের মনে। কিন্ত “নেই-ঘরের' মার ছুঃখক্লেশ এমন 
করে সীম! ছাড়িয়ে যায়, যে তিনি বলতে পারেন, 


“বুম কি চোখে নেইক তোমার ? কোল গেছে মোর তেয়ে' 


( সত্যেন্্রনাথের শিশু কবিতা, 'নেই-ঘরের ঘুমপাড়ানী') 
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আবার নিজের কষ্টের সঙ্গে সঙ্গে সন্তানের কষ্ঠও অনুভব করেন, 
“কালিয়ে গেছিস্‌? পাঁজরাগুলে! আমারে! হিম যে রে, 
ক্ষিদেয় কীদিস্‌ ? এক ফৌট! ছুধ নেই যে তোমায় দিতে 
(&) 
তারপর' সন্তানকে মিনতি করে বলেন, 
“ঘুমো৷ মায়ের মুখ চেয়ে ধন, ধুঁকছি ক্ষিদেয় শীতে । 
(এ) 
আরও মর্মান্তিক, ছুতিক্ষ-পীড়িতা শবরী-মতার সগ্যোজাত শিশু ভক্ষণের 
চেষ্টা । প্রাণাস্তিক ক্ষুধার জালায় মাতার মাতৃত্ব বোধ সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে 
গেছে। কিন্তু ক্ষুধার উপশমে সেই মাতাও বোঝেন, “মায়ের মমত। 
কলিজায় জালে বাতি'। পুত্রকে পরের কাছে দিয়ে দেবার ময় 
বলেন- “লোভ করিব না, চলে' যাই আমি বাছার বালাই নিয়ে 1 
(বেল! শেষের গান, “মুশ্বেতা' )। দারিদ্র্য ভয়াকুল মাতা শিশুর 
্বপ্লাক্র' দেখে শিহরিত হয়ে ওঠেন, “বিশ্বক বাটীর বঝন্ঝনা কি 
নিভ্রাঘোরে ও শোনে ৮ (বে ও কীণা, শিশুর স্বপ্নাশ্রা )। 
“নেই-ঘরের? মা “ঘুমপাড়ানী? গাইতে গিয়ে দারিদ্র্যের কথা 
ভুলতে পারেন না। পুরানো সমৃদ্ধির কথা এবং তা থেকে বর্তমান 
দুর্শার কথা বারবার তার মনকে অধিকার করে । এই ছুূর্দশার 
কারণ যার! তাদের প্রতি আক্রোশ গুমরে ওঠে । ম! তার বাছাকে 
বাঁচিয়ে তুলতে, মাস্থব করতে সব “অপমান ক্লেশ* সহ করতে রাজী । 
কিন্ত ওই বাছার উপরেই নির্ভর, 
£-যদি পালতে তোরে কলঙ্ক কিনি,_ 
পঙ্ধ ছেনে মুখে এনে দিই ছানা! চিনি,_ 
তবে বাছা ভূলিস্‌্নে শোধ দিতে তা” সবায়,__ 
উপবাসের ঠোটে যার! রসের চুমো চায় 
(সত্যেন্্রনাথের শিশু কবিত|, “নেই-ঘরের ঘুমপাড়ানী? ) 
শেষ পর্যস্ত মা! ছেলেকে ডেকে বলেছেন ঘুমপাঁড়ানি গাইবার “ওত 
পার হয়ে গেছে । এবারে জাগতে হবে। খোকা ধামিক হোক, 
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কি “'জবরদন্ত' দারোগা হোক, কি “মিন্মিনে' “ভালোমাচ্ষ' হোক-_- 
এ মায়ের কামন! নয়। মায়ের আশা, 


“মানুষ হবি শক্ত পোক্ত সাহসে উল্লাস,” 
(এ) 
দুঃখের জালায় মায়ের মুখে এই বাণী ফোটে, 
“জোরের কাছে জুভু হয়ে জানাস্নে তুষ্টি 1 
“ভালো হবি মানুষ হবি এই তো! মনের সাধ, 
তালোমানুষ হুস্নে শুধু এ মোর আশীর্বাদ ।' 
(এ) 


এই শুধু কামনা সন্তান যেন তবিক্যতে নিপীড়িত হবার মত দূর্বল 
ন| হয়। 
সত্যেন্্রনাথ দারিদ্র্য-পীড়িত পরিবেশে বাৎসল্যরসের অবতারণা 
করে যে কবিতা কটি লিখেছেন, তাতে স্ব্গায় সুখ ভোগে বাস্তবের 
বাধা অত্যন্ত মর্মস্পশ্ীতাবে বিবৃত হয়েছে। দুর্জয় সমস্যার দরুণ 
দরিদ্র-ঘরে “ছাট ছোট নন্দনে'র জন্ম হতভাগ্য পিতামাতাকে 
“নন্দন-বনে' বসতির অনাবিল আনন দিতে পারে না। 
শিশু ও কিশোরদের মনোরঞ্জনের জন্য সত্যেন্দ্রনাথ যেসব কবিতা 
লিখেছেন, তার কতকগুলি ছড়। জাতীয়, কতকগুলি প্রকৃতি বিষয়ক, 
কতকগুলি ইলিশমাছ, তাতারসি ইত্যাদি বালকদের লোভের বস্ত 
নিয়ে লেখা। এর মধ্যে অনেকগুলিতেই কবি বালকদের সঙ্গে 
বালক হয়ে মিশে গেছেন। রেলগাড়ীর গতির ছন্দে মিলান! 
'রেলগাড়ীর গানে ষে টুকৃরে! দৃশ্তগুলি ধরে রাখ হয়েছে, তার 
বিল্ময় মিশানে! ভাষ। ছেলেমাহুষদেরই মুখের ভাষা? 
“একি ! একি! একি দেখি! ঢেঁকি চেঁকি ভাই 
ঘোড়া-চুলো গাছগুলে! ছোটে বাই বাই 
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উকি মেরে ঝাৎক'রে 
স'বে যায় সাৎ ক'রে 
দেখি ঘাড় কাৎ ক'রে__নাই আর নাই, 
( সত্যেন্ত্রনাথের শিশু কবিত। ) 


“খেলোয়াড়ের দলে'র কথাগুলি তাদের জবানীতেই লেখ! । তাদের 
সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্ব হতে পারলেই এত স্বাতাবিক কথা তাদের মুখে 
বসালো সম্ভব, 
“রোদে জলে নাই ছাতা, নাই কোন ঢাকৃনা, 
মাঠে যাই আমি আর লেট! আর মাখলা, 
কানেতে শাটুল্‌ ককৃ 
করে রাখ হয় ইক? 
( সতোন্দ্রনাথের শিশু কবিত1 ) 


খালি খালি ছি'ড়ে যায় ধুতি জুতো! কুস্তি 
তাই শুধু কষ্টম্‌ পরেছি-".কি ফুত্তি 1" 
ক্যাচ, আজ-ক্যাচক্যান্‌ 
কমপ্লিট স্পোর্টস্ম্যান। 
রোদ-জল-রোগ-প্রফ, স্বাস্থ্যের মুক্তি ।” 

(এ) 
তাদের স্বাস্থ্যের ওজ্জবল্য এই প্রাণ-সমৃদ্ধ তাবাতেই ধর! দিয়েছে। 
ক্লাবে এদের সন্মান “ক্যাপটেন্‌" ডাকে । 'জিজ-লাট' থেকে “বিড়িওল! ইন্তক' 
চেনে তাদের । খবরের কাগজে তাদের নাম ছাপ হয়। ময়দানে 
তাদের “কারদানী' দেখে দেখে লোকে এত মুগ্ধ, যে রাস্তায় হেঁটে 
যেতে তাদ্দের পানে-_-চেয়ে থাকে লাখো চোখ !; ! মেডেল তাদের 
গায়ের আশ' । “কাপ” "শিল্ড, সন্বদ্ধে এই সর্দার খেলোয়াড়দের কোন 
ছুর্বলতা নেই। তারা “কাপে” খায় “ঝাল্-ছোলা'--“চালভাজা শীল্ৃডে”। 
আর, তাদের নিজেদের তাবায়, 
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ইন্ুলে ছট্‌্ফট্‌ 
ময়দানে ঝটপট 
পথে চলি গট্মটু স্পোর্টের পলটন্।" 

(এ) 
যেমন ভাব, তেমনি ভাষায় অনবদ্ধ এই কবিতা । এরকম খাঁটি 
শিশুকবিত।র সংখ্যা বাংলা সাহিত্যে খুব বেশী নয়। খেলোয়াড় 
বীররা এ কবিতায় নিজেদের মনের এমন নিখুঁত প্রতিচ্ছবি দেখতে 
পেয়ে সম্পূর্ণ পরিতৃপ্থি লাভ করবে-_ সন্দেহ নেই। 

'রংমশালের মশলা'র সন্ধানে সত্যেন্্রনাথকে বালকের মত কৌতুহলী 
হয়ে উঠতে দেখা যায়। ঠিক-ছুপুরের আগুন হাওয়ায় কবি তার 
বালক বন্ধুদের সঙ্গে “কঞ্চিহাতে' ছুটেছেন কিশোরজীবনের “াকভাঙ।' 
মধুর সন্ধানে। কিশোরদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতার অপর পরিচয় 
রয়েছে ধাধা। রচনার মধ্যে। এগুলির কথা আমর! প্রায় ভুলেই 
গিয়েছিলাম । এসব কথ! আলোচনা করলে বোঝা যায়--শিগুদের 
প্রতি ভার ভালোবাসা ছিল কি গতীর। 

গুড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিতে ইলিশমাছ চঞ্চল হয়ে উঠে জালে ধরা পড়ে বেশী 
করে। তাই ইল্শেগুড়ি বৃষ্টি দেখে মৎসলোভীদের মন ওঠে “উলৃসে । 
ইল্‌শেও'ডি বৃষ্টি দেখেই ইলিশমাছের ডিমের চেহারাটা! তাদের মনে 
স্পষ্ট হয়ে ওঠে । তাই তাদের কাছে এই বৃষ্টির রূপ বড় মনোহর 
এবং বিচিত্র । কখনও তা “পরীর কানের ছল'__-কখনও “ঝুরো 
কদমফুল',__“পরীর ঘুড়ি” কি 'ঘথুম-বাগানের ফুল” | এই লোভের প্রকাশ 
এখানে এত সহজ আর স্রন্বর__যে যে-কারো পক্ষেই এই ইলিশমাছ 
আর সেই ডিমের প্রলোভন-ভর! ইল্শেগু'ড়ির গানে মেতে ওঠা 
সম্ভব। এই মাতন কিশোরস্ুলভ আনন্দ ও প্রাণপ্রাচুর্যে তরা। 
কবিতাটিতে ইলিশমাছ ছাড়াও আছে “ধানের বনের চিংড়ি'র খবর। 
আরও আছে ছেলেভুলানো ছড়ার মত ভাবের আকম্মিক 
পরিবর্তনে কোথাও একটু প্রকৃতির চিত্রাঙ্কন, আবার খাগের কলম 
দিয়ে তালপাতার উপর যার! লিখছে তাদের কথা, তাল-বড়া, 
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টাটকাভাজ। চাল, পাতার বাশী এসবের উল্লেখ । ছড়ার ভাবই শুধু 
নয়, ছড়ার সুরের ঝঙ্কারও সত্যেন্ত্রনাথের শিশুরঞ্জক কবিতাগুলির 
সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। মাত্রাগণনায় এদের যত বৈচিত্র্যই থাকনা কেন, 
এগুলির প্রায় সবকটিতেই ছড়ার স্বর ও ঝোঁক নুম্পষ্ট । ছড়ার চালে 
যেমন ধ্বনির নৃত্যমকপ গতি, ভাবের শিশুন্ুলত চাপল্য এবং খণ্ডচিত্রের সমৃদ্ধি 
দেখ! যায়, --সত্যেন্ত্রশাথের “পান্ধীর গান' (কুহু ও কেকা), “দুরের পালা” 
(বিদায়-আরতি ) “জগী মধু (বিদায়-আরতি ), “শিল্‌, ( সত্যেন্্রনাথের 
শিশু কবিতা ), “ঝড়ের ছড়া' ( সত্যেন্ত্রনাথের শিশু কবিতা] ) প্রভৃতিতেও 
উল্লিখিত কোন না কোন লক্ষণ দ্নেখা যাবে । তরুণ মনের উপর 
দিয়ে কবিতাগুলি হাল্কা পাখায় ভর করে, চোখের উপর রডীন্‌ 
স্বপ্লের ঝিলিক লাগিয়ে চলে যায়। পোক্বীর গান ও “দূরের পাল্লা'র 
চিত্র সৌন্দর্যের কথ! বহু প্রসিদ্ধ। কবিতাগুলির তাবার অপূর্বত৷ 
এবং তাবান্থগতার বিশেষ আলোচনার অবকাশ হবে পরবর্তা পরিচ্ছেদে। 
( রচনাশিল্পী সত্যেন্ত্রনাথ- ভাষা শিল্পী )। 

বালকদলের আমোদ নিয়ে লেখা “গলার তোয়াজে' কৰি নাট্যতঙ্গি 
অবলম্বন করেছেন। ছেলের দলের বারবার একই ধরণের প্রশ্নের 
উত্থাপন এবং গায়ক শ্রেষ্ঠের সেই প্রশ্ন এড়িয়ে নিজ সাধনা ও 
তাতে সিদ্ধিলভের নান! অবিশ্বান্ত কাহিনীর বর্ণনায় হাম্তরস জমে 
উঠেছে । এই কৌতুককর কাহিনী কিশোরদের চিত্তহারী। 

সত্যেন্দ্রনাথ কতকগুলি শিশু-শিক্ষামূলক কবিতাও রচন। করেছেন। 
“শীতের ফুল+, বেসস্তের ফুল', "শরতের ফুলে'_(সত্যেন্ত্রনাথের শিশুক বিতা) 
শিশুর! প্রকৃতির পাঠ পেয়েছে । তাদের উপযোগী ভাষা আর ছেলেমাস্ুষী 
ভাব অনেকগুলি কবিতাকে রসোভীর্8 করেছে। শিশুর প্রাণে স্বদেশ ও 
শ্বজাতি সম্বন্ধে গৌরববোধ জাগিয়ে তুলবার উপকরণ আছে “তাতারসির 
গানে'। গোঁড়েই প্রথম রসের ভিয়ান হয়েছিল,__তারই থেকে মিশর আর 
চীনে 'মিশ্ী' আর চিনির উত্তব। শেষ স্তবকে কৰি বলেছেন, 

“রসের ভিয়ান্‌ বার করেছি আমর! বাঙ্গালী, 
রস ভাতিয়ে তাতারসি, নলেন্‌ পাটালি।' 


১৪৪ কৰি সত্যেন্নাথ দত্ত 


রসের ভিয়ান্‌ হেথায় শুরু 
মধুর রসের আমরা গুরু, 
ন ৬ ক 
আমরা আদিম সত্যজাতি আমর! বাঙালী ।, 
( সত্যেন্্রনাথের শিশু কবিতা! ) 
এ কবিতায় তাতারসির প্রতি শিশুদেরঃ কবির নিজের, এবং সমগ্র 
বাঙালী জাতির অস্ুরক্তিও প্রকাশিত হয়েছে । খাচ্যদ্রব্যের বর্ণনার মধ্য 
দিয়ে শিক্ষাদানের সবচাইতে ভালো! দৃষ্টাত্ত “পেটুকের বর্ণ-পরিচয়” | 
এই কবিতার তাষার উৎকর্ষ সম্বন্ধে পরবর্তী অধ্যায়ের “ভাষাশিল্পী? 
অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হবে। 'লাঞ্জের কাহিনী'র বালক নায়ক 
জনতার আদর্শ অন্থসরণে রাজার নায়েবকে সম্মান দেখানোর জন্য যথা- 
সর্বস্ব ডালি দিতে গিয়ে যে অপমানের আঘাত পেল, তাতে তার 
চৈতন্য হয়েছে। সে বুঝেছে এই কাজে নিজেকে যেমন, মাতাকেও 
তেমনি ছোট করে লজ্জা! দেওয়। হয়েছে। এ শিক্ষা শিশুমনের 
উপযোগী | 
সত্যেন্্রনাথ কিশোরদের বন্দনা গেয়েছেন। কারণ ওরাই আমাদের 
“আশার খনি'। তারুণ্যের শক্তিতে ওর! সব অসাধ্য সাধন করতে 
পারে। এর! যেন “আলাঁদিনের মায়া-প্রদীপ'। এদের মধ্যে যে সোনা 
আছে, তা "নিখাদ? । তাই এরা পদ্মকোষের বজ্রমণি? এবং প্চব 
সুমঙ্গল' ৷ ( সত্যেন্ত্রনাথের শিশুকৰিতা) “ছেলের দল' )। 
সত্যেন্্রনাথের অন্থবাদ কবিতার ভালিতে অনেকগুলি অতিচমৎকার 
বাৎসল্যরসের কবিতার অন্থবাদ আছে। সে বিষয়ের উল্লেখমাত্র কর! 
গেল, আলোচন! শ্বতন্ত্র অধ্যায়ের বিষয়ীভূত | (দ্রঃ 'অন্ুবাদক'। তৃতীয় 
পরিচ্ছেদ )। 


ছ-_-নত্যেঞজ-কাবে্ হাত্যরন 


লবকুমার কবিরত্ব ওরফে সত্যেন্্রনাথ “হসস্তিক।'র ফবিতাগুলি 
সম্বন্ধে বলেছিলেন, 
“রঙ্গে ব্যজে কোলাকুলি 
আরামে আয় আচে? 

(হসস্তিকা, “হসস্তিকা? ) 
ভার অন্ঠান্ত গ্রন্থে বিক্ষিপ্ত হান্তরসাত্্ব কবিতাগুলি সন্বদ্ধেও মোটামুটি 
তাবে এ কথাই প্রযোজ্য | হাম্তরসের প্রধান প্রকারভেদই “রজ' 
আর 'ব্যঙ্গ', “আরাম? আর *আচ'। সত্যেন্ত্রলাথের “রঙ্গ' বা অনাবিল 
কৌতুকের কবিতায় কারও প্রতি কটাক্ষ নেই। “আচ নয় “আরাম'ই 
এর প্রাণ । এই ধরণের কবিতার কতকগুলিতে দাম্পত্যজীবনের কথা 
অবলম্বিত হয়েছে । “প্রিয়”, 'প্রাণেশ্বরী' ডিয়ার", “পিয়ার!” ইত্যাদির 
চাইতে “ওগো” ডাক যে বাঙালীর অনেক প্রিয়৮_এ ডাক যে “সব 
বয়সের সকল রসে ঘেরা” এবং ক্ষিপ্ধমধুর ডাকের সেরা? এই বিষয় 
নিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ “ওগো” (কুছ ও কেকা) কবিতাটি লিখেছেন। এ 
ডাক “ঈষৎ মাঠো+ বলে প্রেয়সীকে মনগড়া বন্দর নাম দিতে চাইলেও 
“শেববরাবর' "ওগো" ডাকই আসে বাঙালীর মুখে । ইচ্ছার সঙ্গে কাজের 
এই অসঙ্গতির বর্ণনাতেই এর রস জমেছে । “নাক-ডাকার-গানে' 
(হসস্তিকা ) রয়েছে “অবলা' নারীর মহ! অসুবিধার কথা--তার স্বামী, 

স্বামী নয়, ঘুমের শনি' 
তার “নাকের ডাকে' প্রাণকাপে" । এতবড় বিপর্দের কারণ এই যে, 
“বাপ মা যখন পাত্র গ্যাখেন 
গ্যাখেন-নি ঘুম পাড়িয়ে তাকে !? 
জবানপচিশী'র (হসস্তিক1 ) বিষয়ও প্রেমঘটিত । বিভিন্ন ভাষায় নায়িকার 
প্রতি প্রেমনিবেদনের আকুলতায় এর রসস্থ্টি হয়েছে। 
কাশ্মীরীভাষা” €হুসস্তিক! ) কবিতায় সত্যেন্ত্রনাথ সে ভাষার সঙ্গে 
বাংলাভাষার বিষম প্রভেদ অত্যত্ত সরসভাবে বর্ণনা করেছেন। 


১৪ 


১০৬ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দস্ত 


রাত্রি-বর্ণনা*র (হসস্তিক|), 
“আধারে হা-ডু-ডু খেলে কান করি উ্চা 
ছুঁচা! 
জগৎ ঘুমায়, শুধু করে হাক ডাক 
নাক !? 
ইত্যাদি পংক্তি কৌভুককর। আধারের রূপ ইত্যাদি সম্বন্ধে কোনও 
কবিত্ব না করে অত্যপ্ত বাস্তব এবং হাম্তকর কতকগুলি চিত্রের 
সমাবেশ করে কবি তীর হুষ্ম রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন। প্রথম 
পংক্তিতে দ্বিতীয় পংক্তির ভাব সম্বন্ধে আগ্রহ জন্মিয়ে দ্বিতীয় পংক্তিতে 
তুচ্ছ ভাবের অবতারণায় হতাশ করে দেবার শিল্প কৌশলে সার্থক 
হাম্যরস স্যি হয়েছে। “জলচর-ক্লাবে'র সতভ্যদের নিয়ে কবি উপভোগ্য 
রঙ্গ করেছেন (জলচর-ক্লাবের জলসা-রঙ্গ' বিদায়-আরতি । শিশুরঞ্জক 
কবিতা গলার তোয়াজে'র (সত্যেন্্রলাথের শিশুকবিতা ) কথা পূর্ব 
অন্থচ্ছেদে উল্লিখিত হয়েছে-_-তার কৌতুকরসও আনন্দদায়ক । তীর্থ- 
স্থানের “বিশ্রাম ঘাটে” ( অভ্র-আবীর ) ভুলের কচ্ছপ, স্থলের পাণগ্ডাকুল 
এবং “অস্তরীক্ষে'্র পিবন পুত্র'দের অত্যাচার থেকে রক্ষা! করবার জন্ত 
কবি পালন কর্তার কাছে প্রার্থনা করেছেন, 
“বিশ্রাম-হারী ৩ মারিতে 
এস হরি মথুরায়।' 

এমন অদ্ভূত কাজের জন্য মথুরায় “হরি'র পুনরাগমন কামন! তীর্থ- 
দর্শনের পুণ্যকামী ব্যক্তির মুখ থেকে ধ্বনিত হওয়ায় পাঠকের 
হাস্যোচ্ছ্াস বাধ! মানেনা । উল্লিখিত সব কটি কবিতা থেকে অনাবিল 
আনন্দ লাভ কর! যায়। 

তোক্তন বিলামের বিষয়ে সত্যেন্ত্রনাথ অনেকগুলি সরস কবিতা 
লিখেছিলেন । * এ ধরণের কবিতা বহুদিন ধরেই আমাদের সাহিত্যে 
প্রচলিত | ঈশ্বরগুপ্তের "পাটা, “আনারস', “তপসে মাছ” এক্ষেত্রে 


১১১১ 


» শিপ্ুকবিতাতে জাতীয় রল-রচনার অন্যতম নিদশন পেটুকের বর্ণ-পরিচয' ( সতোন্্র- 
নাথের শিশুকবিতা )। এই বিষয়ের আরও শিণুকবিতা আছে । 


হাস্যরস ১৬৭ 


বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। তারও আগে মঙ্গলকাব্যে 'কালকেতুর ভোজন' 
ইত্যাদিতে এই রস স্থষ্ট হয়েছিন্ন। এই কবিতাগুলি সাধারণতঃ কিছুটা 
স্থলত্ব-ঘে'বা হয়ে পড়ে। ঈশ্বরগুপ্ত এই ধরণের কবিতায় উচ্চশ্রেধীর 
তাব-রসের অবতারণায় বৈপরীত্য হ্থষ্টি করে এর রসকে উন্নীত 
করেন। সত্যেন্্রনাথ এই পথই অনুসরণ করেছিলেন । তিনি কয়েকটি 
বিখ্যাত এবং উচ্চশ্রেণীর গান ব| কবিতার অস্ককরণেও এই ধরণের 
কয়েকটি কবিতা লিখেছেন। তাতে ভার রচনা আরও একটু সরস 
এবং রুচিশীল হয়েছে । মহৎ্ভাবের কবিতার সঙ্গে হাম্রসের কবিতার 
ভাবের তুচ্ছতা উপমিত হওয়ায় পাঠক হাস্তোদ্বেলিত হয়ে ওঠেন। 
এর নিদর্শন “শ্টাম শুক পাী সুন্দর নিরখি' এই গানের অনুকরণে 
“রাম-পাখী” কবিতা (হসম্তিক1), রবীন্দ্রনাথের উর্বশী, কবিতার 
অন্থকরণে “সর্বশী' € হসস্তিক ) ইত্যাদি। 

মহত্তাবের কবিতার অনুকরণে হান্যরস স্প্ির উদাহরণ ভোজন- 
বিলাসের কবিতা ছাড়াও আছে। 'ধন-ধান্তে-পুষ্পেতরা”র স্বরে 
“জলচর-ক্লাবের জল্সা-রঙ্গ' ( বিদায়-আরতি )১ “উলু নয় রোদন ধ্বনি'র 
স্বরে নাক-ডাকার গান” (হসস্তিক| ) ধাও ধাও সমর ক্ষেত্রের সুরে 
কেরাণী-স্কানের জাতীয় সঙ্গীত, (এ), “মেবার পাহাড়ের সুরে 
গন্ধমারন' (এ), 4] হা 2. 10215611095 14856510 11:1% এর 
তবরে “রাজা ভড়ং' (এ), "যাদের হরি বলতে নয়ন ঝরে'র সুরে 
“আদর্শ বিয়ের কবিভা-_তৃতীয়-পক্ষে? (8) ইত্যাদি । 

সত্যেন্্রনাথ হাল্কাভাবের সঙ্গে ছন্দ্-গাভীর্য যোগ করেও রস 
স্বটটি করেছেন। এর উদাহরণ অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত “অঙ্থল-সম্বর! 
কাব্য । (হুমস্তিক।) কবিতাটির 'ভাবাতেও মাইকেল মধুস্থদনের তাবার 
গাডভীর্য আছে। 'জয়দেবের ছন্দে লেখ! “দশা-বেতর স্তোত্র” ( হসস্তিক1 ) 
ও এই রকমের কবিতা । 

সত্যেন্্রনাথের ব্যঙ্গাত্বক রস-রচনাগুলি অক্পবিস্তর সমালোচন।ত্মক 
এবং সেই কারণে তাতে আচ রয়েছে; তাতে কোন ব্যক্ি বা 
বস্তর প্রতি কটাক্ষ লক্ষ্য করা যায়। কবি নিজে এই কবিতাগুলি 


১৬৮ কৰি সত্যে্জানাথ দত্ত 


সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন, 

“আচ লাগে গায়_আরাম তবু-ছেলেয় বুড়োয় রয় ঘিরি, 
কিন্তু বিশ্লেষণ করে দেখা বায় তার বাঙ্গাত্বক কবিতার সবগুলির "আচ" 
আরামপ্রদ হয়নি। কতকগুলি বিজ্রপ পাঠককে রীতিমৃত বিব্রত করে 
তুলবার মত। কলেজ খ্রীটের বাঁকামুটে, এবং “কুকুটপাদ মিশ্র” 
(হসস্তিকা ) বলে কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের কোন পণ্ডিত অধ্যাপকের 
প্রতি তিনি যেসব বাক্যবাণ নিক্ষেপ করেছেন তাতে জালার ভাগ 
এত বেশী যে আরাম অনুভবের অবকাশ প্রায় নেই বললেই চলে । 
অধ্যাপকের “চেলা” খইরু পাট” বা “খইরু বেচু”দের প্রতি কটাক্ষে 
আাচটা অপেক্ষাকৃত কম। বিদায়-আরতির এবিকর্ণ কি ঘণ্টাকর্ণতে 
যে বিদ্ধপ, সে আরও তীক্ষ। রীতিমত গালি গালাজ কর! হয়েছে 
তাতে, 

“চতুমুখের মুখ ব্যথা হয় টেকির সঙ্গে তর্কে 

এক মুখে কি বলব আমি বলদ ধুরন্ধরকে !, 
বেল! শেষের গানের “কাগজের হাতী” এবং 'নাপ্লি-পীরিতি-কথা'র 
উপগ্থাস বাণও তীক্ষাগ্র। “কাগজের হাতী"'র উদ্দি ব্যক্তিকে বলা 
হয়েছে "্্যাচাড়ি-চেরাই্-দস্ত' । “নাগ্সি-পীরিতি-কথা'য় উদ্দিষ্ট ব্যক্তির 
জম্মস্থানের প্রতি আক্রমণ হয়েছে, 

“রসের কুঞ্জে চাষ দিতে আসে 
পন্াপারের দল!” 

তৰে 'নাপ্লি-পীরিতি কথা”র উপহাস ব্যঙ্গের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হওয়ায় 
এতে আরামের উপকরণও দুশ্রাপ্য হয়নি। এর সম্বন্ধে বল! চলতে 
পারে, 
| '্জাচ লাগিলেও আরাম আছে" 
লোকচক্ষে সম্মানিত ব্যক্তিদের প্রতি প্রত্যক্ষ কটাক্ষ সত্যেন্্রনাথের 
কয়েকটি কবিতাকে বড় বেশী বাঁবালো করে তুলেছিল। বিদায় 
আরতির 'পাতিল-প্রমাদ, 'নরম-গরম-সংবাদ* এবং বেলাশেষের 
গানের “বেতালের প্রশ্র' হত্যাদিতেও ব্যজের তীব্রতা লক্ষ্য কর! 


হাল্কায়স ৬৬৯ 


যায়। হসস্তিকার “রাজা ভড়ং', *ভা? প্রস্ৃতিতে তীব্রতার ফাকে 
“আরামের আয়োজনও আছে। “আরাম” আর ঝাচের চমৎকার 
সমন্বয় হয়েছে আীীটিকিমঙ্গল' (হসস্তিকা ), “সিগার সঙ্গীত? (& ), 
'মদিরা-মজল? (8), “আদর্শ বিয়ের কবিতা", (&), “বিশ্বকর্মা প্রতি 
9. 7.১ (এ) প্রভৃতি কবিতায় । এশ্রী্রীটিকিমঙ্গল' উৎকষ্ট হাশ্যরসের 
কবিতা । এর রঙ্গ-ব্যঙ্গের মধ্যে মাঝে মাঝে রচয়িতার তীক্ষ বৃদ্ধির 
ঝলক দেখা যায়, 
“দেখ বানর টিকির গরিমা বোঝেনি 
রাখিয়াছে টিকি পুচ্ছে, 
তাই নরের মতন হতে সে পারেনি 
উঠিতে পারেনি উচ্চ, 
মোরা পুচ্ছেরে শিরোধার্ধ্য করেছি 
মহৎ হয়েছি তাই' 


এরকম দৃষ্টাস্ত অন্য কবিতাতেও আছে । যেমন, 


“সিগার ! ফিনিক্স-পাখী ! মরিয়া অমর ! 
তব ছাই মোর কাব্যে শোতে খরে থর । 
( হসম্তিকা, 'সিগার-সঙ্গীত' ) 


সমসাময়িক গদ্ধে প্রমথ চৌধুরীর লেখায়, এই রকম 1 ( কঘায় 
কৌতুক) এর খেল! দেখা যাচ্ছিল।  সত্যেন্রনাথ শব-ক্রীড়ায় 
বিশেষ দক্ষ ছিলেন। প্রয়োগ কৌশলে এক শন্বকেই তেঙে ঢুরে 
তার থেকে নান! অর্থের দীপ্তি বার করতে পারতেন তিনি। বাংলা 
শব্দ সম্ভারের শক্তি সম্বন্ধে দুম্পঃ জ্ঞান এবং শব-ব্যবহারের 
অপরিসীম ক্ষমতার ভন্ত তিনি চমৎকার রঙ ব্যঙ্গ জমিয়ে তুলতে 
পারতেন। উপরোক্ত কবিতা কটতে তার অসংখ্য নিদর্শন পাওয়া 
যাবে। 

সত্যেন্রনাথের ব্যঙ্গ বিজ্ঞপ রচনার বিষয় ছিল সমাজ, ধর্ষ, 
সাহিত্য এবং শ্বদেশ। ব্বদেশপ্রেমিক বলেই, 


১১৪ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 


ভুঃখ দুর্শার হিম-তাড়না থেকে আত্মরক্ষার জন্য কবি তার 
দেশবাসীকে দিয়েছিলেন এই অগ্নিপাত্র--“হসস্তিকা! আঙারধানী | 


( সত্যেন্্র নাথ দত্তের কবিতা! ও কাব্যন্ধপ, “হরপ্রসাদ মিত্র» পৃঃ ২১১) 


হান্যরসের কবিতায় প্রকাশভঙ্গিতে স্থুলত্ব দেখ! দেয় অনেক সময়। 
সত্যেম্্নাথের কবিতায় কদাচিৎ এর নিদর্শন পাওয়া যায়, 
4 তুই ) পথের ধারে দাড়িয়ে থাকিস্‌ 
]:151)5 পরে 11 512175 73106? 


( হসস্তিক, “সাফ্রাজেঠ-কৃত শ্যামাবিষয়, ) 


'জবান-পঁচিশী' (হসস্তিকা )র “কল্তচিৎ পঞ্চবাণ প্রপীড়িতস্ত' যা! বলেছেন 
তা সর্বদা নির্মল নয়। 
হায়) চুমুর ক্ষুধায় মোর প্রাণ যায়-** 
চুমু-ভুকছানি লাগে 
(আর) চুমকুড়ি দিয়ে তুমি মজা দ্যাখো ? 
অঙ্গ জলে যেরাগে। 
বিষয়ের স্কুলত্বে প্রকাশতৃঙ্গিতে যে স্থুলত্ব দেখা দেয় তা৷ সবসময় দূষণীয় 
নয়। 
হসস্তিকা” গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতা পত্র-পত্রিকায় “নবকুমার 
কবিরত্ব* এই ছন্ননামে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু গ্রন্থ প্রকাশ কালে 
সত্যেন্্রনাথ নিজেকে সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন রাখেননি । রসিকত৷ করে তিনি 
গ্রন্থের নামপৃষ্ঠায় লিখেছিলেন, 
ীনৰকুমার কবিরত্ব কর্তৃক প্রজ্ছালিত 
ও 
শ্রীসত্যেন্্র লাখ দত্ব দ্বারা 
ফুৎকৃত” 
ভূমিক! করে ভূমিকা লেখানোর বিপক্ষ মত প্রকাশ করে কবি ইতিতে 
লিখেছিলেন, 


ৃস্ারস ১৯১ 


“সদৈবাহমত 
কিন্ত 


ভূমিকা-লিখন-বিষয়ে ভিন্ন মভাবলম্বী 
অথচ সুহৃদ 
জীসত্যেন্্র নাথ দত্ব। 
এই “অভূত ভূমিকা বা ফুৎকারে?র প্রারভেও বলেছেন, 
“অত্যাগ-সহন বন্ধু! অভিন্ন হৃদয় ! 


ওহে শ্রীনবকুমার কবিরত্ব মহাশয় ! 
সমপ্রাণ সখা ! মোর দোস্ত হম্দম্‌! 
একক্রিয় মিত্র! **-১-*৮৮৮০*১০ ইত্যাদি 1 


সত্যেন্্রনাথের হাস্যরসের কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ও ঘ্বিজেন্্রলালের 
কিছু প্রভাব পড়েছিল । কুন্কুটপাদ মিশ্রের প্রশস্তি” ( হসস্তিক! ) 
কবিতার তঙ্জিতে রবীন্দ্রনাথের “উন্নতি-লক্ষণ' ( কল্পনা ) কবিতার ছায়! 
স্বপ্রকট । উন্নতি লক্ষণের' প্রারস্ভে আছে, 
“ওগে। পুরবাসী। আমি পরবাসী 
জগৎ ব্যাপারে অজ্ঞ, 
শুধাই তোমায় এ পুরশালায় 
আজি এ কিসের যজ্ঞ ? 


ইত্যাদি 
'কুকুটপাদ মিশ্রের প্রশস্তি'ও আরভ হয়েছে এই ভাবে, 


“কেন বাজে ঢোল £ কেন এই জশক ? 
কেন সোরগোল ? কেন ওড়েকাক? 
ভন্ভন্‌ করে মাছি ঝাঁকে ঝাক-_ 
কিসের লভিয়া গন্ধ ?' 
ইত্যাদি 


«৮ অত্যাগ-্সহনো বন্ধু সদৈধানুমত সুহ্াদ 
এক ক্রিয়াং ভবেম্সিত্রং সমপ্রাণঃ সখামতঃ ॥ 


১১২ কবি সত্যেন্জনাথ দত্ত 


সত্যেন্্রনাথের বিদ্রপ যেমন চাছাছোল! হয়েছে রবীন্দ্রনাথে তেমন নয় । 
মধুস্ছদনের “দশরথের প্রতি কেকয়ী” ( বীরালন! কাব্য ) কৰিতার প্রথম 
দিকেও আলোচ্য কবিতাটির আরম্ভের মত কতকগুলি পংক্তি আছে। 
'ছুঁচো-বাজীর দর্শকে'র (হসস্তিক। ), 
“নইলে মোরা কেবল করব তারিফ 
(মিলে ) হাকিম হুকিম-কোটাল-কাজী ! 
ফোড়ে চাষা ঘাটের মাঝি 
বলব সবাই “বাঃ বা! বা! জী!" 
ইত্যাদি পংক্তি দ্বিজেন্ত্রলালের 'ইরাণ দেশের কাজী” (হাসির গান) 
কবিতার কয়েকটি পংক্তি স্মরণ করিয়ে দেয়, 
“আমর! ইরাণ দেশের কাজী | 


গং গং ০ 


যে, ঘা বলিবে সবই ইমা'মকুল, হউক মিথ্যা হউক ভুল 
তোমাদের হবে বলিতে তাতেই “বাহবা, বাহবা, বাজি !* 
“গম্ধমাদন' ( হসস্তিক ) কবিতার, 
গিক্ষণ যবে হয়েছিল কাবু 
তীক্ষ সায়কে ইন্দ্রজির,- 
অর্থাৎ কিন! ইন্ত্রজিতের 
মিলেরও তো রাখ! চাই খাতির ।' 
অংশ দ্বিজেন্রলালের ধরণটি স্মরণ করায়। “তবে কিনা, “অর্থাৎ; 
“অর্থাৎ কিনা" এইসব শব্দ ও ব্যাকাংশ তার কাব্যে সুলত। এক 
পংক্তিতে কিছু লিখে পরবর্তী পংক্তিতে তার ব্যাখ্য৷ দেবার চেষ্টাও 
দ্বিজেন্্রলালের কবিতায় খুব পাওয়া যায়। “আদর্শ বিয়ের কবিতা'তেও 
দ্বিজেন্্রলালের ধরণ এসেছে, 
£€ হাহা )বিয়ে করা--মানে হল--ওর নাম গিয়ে 
( এই ) বিয়ে করা মানে কিনা__বিয়ে_-কিনা- ইয়ে ॥' 
(হসস্তিকা ) “আদর্শ বিয়ের কবিতা 


সত্যেন্্রনাথের 'দশাবেতর স্তোত্র' দ্বিজেন্দ্রলালের “দশ-অবতার' কবিতা 


হাজ্তর়স ১১৩ 


্মরণ করায়। ঘ্বিজেন্রলালের মত সত্োন্ত্রনাথও টিকি নিয়ে অনেক 
ব্য বিজ্রপ করেছেন। দ্বিজেন্্রলালের, 
“তবে, টিকি রাখি” কর সবে জীবন সফল? 

(হাসির গান, “দশ"অবতার? ) 
ভাবটি সত্যেন্ত্রনাথের 'জ্রীত্রীটিকিমঙগলে' চমৎকার ভাবে সম্প্রসারিত 
হয়েছে। * দ্বিজেন্্র-পরবর্তাকবি সত্যেন্ত্রনাথ হাম্যরসাত্বক রচনায় 
এই পূর্ববর্তী প্রতিভাশালী কবিকে ছাড়িয়ে যেতে পারেননি । 

যে রস-রচনার হান্ট ফেনরাশির লীচে অতল অশ্র-জলধির অস্তিত্ব 
আছে সাহিত্য হিসেবে সেই রচনার মুল্য অপর্যাপ্ত । কিন্ত এই 
রস-স্থষ্টির শিল্পকৌশল ছরধিগম্য। সত্যেন্্রলাথের ব্যঙ্গ-কৌতুফ 
করবার অসীম ক্ষমতা থাকা সত্তেও, তার কবিতায় শুভ্র হান্ত-ফেন- 
রাশির অন্তরে অমনি অশ্রু সমুস্তরের আভাস ফুটে ওঠেনি। এইজন্ত 
ভার হাম্রসাম্বক কবিতাবলীকে প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যের পর্যায়ে স্থান 
দেওয়। চলে না। 


" হ্রপ্রসাদ মিত্রও বলেছেন 
ভার [ ছিলেন্্রলালের ] হাসির গানের প্রসঙ্গ, রুচি ও রীতি, তিন 
বিশেষত্বেরই আনুগত্য দেখ! বায় নবকুমারের লেখায় । 
(“সত্যেন্্রনাথ দত্তের কবিত! ও কাব্যরূপ', পৃঃ ২১৪ 


জ- _সত্যেক্জ-কাব্যে প্রকৃতি 


সত্যেন্্রনাথের মৃত্যুর পর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ যে শ্বৃতি-তর্পণ করেছিলেন, 
তাতে প্রকৃতির প্রতি সত্যেন্্রনাথের ভালবাস! এবং প্রতিদানে সত্যেন্ধ- 
নাথের ললাটে প্রকৃতির দেওয়া “বরণের টীকা'র কথা অনেকখানি স্থান 
অধিকার করেছিল। উদ্ধৃতি দীর্ঘ হবে, কিন্তু ভাব-সোন্দর্য যথাযথ ভাবে 
অনুভব করবার জন্য রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই সেই কথাগুলি শোন! যাক, 
'বর্ধার নবীন মেঘ এল ধরণীর পূর্ববন্ধারে, 

বাজাইল বজ্রভেরী । হে কবি, দিবে না! সাড়া তারে 

তোমার নবীন ছন্দে ? আজিকার কাজরী গাথায় 

ঝুলনের দোল! লাগে ডালে ডালে, পাতায় পাতায়, 

বর্ষে বর্ষে এ দোলায় দিত তাল তোমার যে-বাণী 

বিছ্যুৎ-নাচন গানে সে আজি ললাটে কর হানি? 

বিধবার বেশে কেন নিঃশব্দে লুটায় ধুলি 'পরে? 

আশ্বিনে উৎসব সাজে শরৎ সুন্দর শুভ্র করে 

শেফালির সাজি নিয়ে দেখ! দিবে তোমার অঙ্গনে ; 

প্রতিবর্ষে দিত সে যে শুক্লরাতে জ্যোৎস্বার চন্দনে 

ভালে তব বরণের টাকা ; কবি, আজ হতে সেকি 

বারে বারে আসি” তব শুন্ট কক্ষে তোমারে না দেখি' 

উদ্দেশ্তে ঝরায়ে যাবে শিশির সিঞ্চিত পুষ্পগুলি 

নীরব-সঙ্গীত তব দ্বারে ? 

(“সত্যেন্্রনাথ দত্ত”, প্রবাসী ১৩২৯ শ্রাবণ, পৃঃ 6৭৪) 
কবিগুরু, সতোন্দ্রনাথের কবি-প্রকৃতির মধ্যে প্রকৃতির প্রতি আকর্ষণকে 
অনেকখানি বড় করে দেখেছিলেন । বাস্তবিক, সত্যেন্্রন।থের কাব্য 
আলোচনা করতে গিয়ে আমর! দেখতে পাই, প্রকৃতিকে কবি বড় 
তালবাসতেন। প্রকৃতির রূপে তিনি মুগ্ধ হতেন, ছয় ধতুর উৎসব 
তার প্রাণে' প্রবল সাড়া জাগাত। তাই এই হম্ুন্দরী ধরণী'কে 
তিনি “দিনে দিনে নিত্যনৰ সঙ্গীতের হারে সাজিয়ে তুলতেন। 


প্রকৃতি ১১৫ 


প্রকৃতির ছবি আকতেন তার কাব্যপটে। বিশ্বের জলে, স্থলে, 
আকাশে যে স্থুর ভেসে বেড়াক্স, যে নৃত্য নান! ছন্দ-ভঙ্গিমায় প্রকাশ 
পায়, তা! অন্ততব করতেন, ধরে রাখতে চেষ্টা করতেন ছম্দোবন্ধ 
তাষায়। প্রকৃতির রূপে নানা ভাবের প্রকাশ ধরা পড়ত তার চোখে। 
তাই বিচিত্রভাবে তিনি প্রকৃতিকে রূপ দিয়েছেন তার কাব্যে। 
সত্োেন্্রনাথের প্রকৃতি বিষয়ক কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য চিত্রাঙ্কনে। 
প্রকৃতি সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে সাধারণতঃ তিনি কোন গভীর তত্ত্বকে 
রূপ দিতেন না। তাই বাহা-সোন্দর্যই তার এইসব কবিতার প্রধান 
₹শ। এই সৌন্দর্যকে যথাযথভাবে কাব্যে ধরে দ্রিতে হলে যে পরিমাণ 
চিত্রাঙ্কন ক্ষমতা চাই, সত্যেন্্রনাথের প্রতিভায় তা! প্রচুর ছিল। 
“পের্জাপতি 
হলুদ বরণঃ-_ 
শশার ফুলে 
রাখছে চরণ ! 
কার বছুড়ি 
বাসন মাজে ?-- 
পুকুর ঘাটে 
ব্যস্ত কাকে ;-- 
এ*টে। হাতেই 
হাতের পৌছায় 
গায়ের মাথার 
কাপড় গোছায় |? 
(কুহু ও কেক, “পান্থীর গান' ) 
বা, 
পাড়ময় ঝোপঝাড় 
জাল, অঞ্জাল, 
জলময় শৈবাল 
পাল্লার টাকশাল। 


১১৬ কৰি সত্যেঙ্রনাথ দত্ত 


কঞ্চিন তীর-ঘর 

এ চর জাগছে 

বন-াস ডিম তার 

স্টাওলায় ঢাকৃছে | 
চুপ ছুপ__ওই ভব 
গ্যায় পানকৌটি, 
যায় ডুব টুপ টুপ 
ঘোমটার বউটি |" 

(বিদায় আরতি, “দূরের পাল্লা? ) 
ইত্যাদি কবিতায় সত্যেন্ত্রনাথের চিত্রাঙ্কন ক্ষমতার চরম উৎকর্ষ 
দেখা গেছে। খণ্ড খণ্ড চিত্রের বর্ণনার মধ্য দিয়ে এক একটি 
পরিবেশ যে কত সুন্দর করে ফুটিয়ে তোল যায় তার নিদর্শন 
কবিতাগুলিতে পাওয়। যাবে। পান্ধীর গান ও দূরের পাল্লা'র 
খণ্ডচিত্র বর্ণনার মধ্য দিয়ে পল্লীগ্রামের প্রাকৃতিক পরিবেশ নিখঁত 
ভাবে চিত্রিত হয়েছে। 

রবীন্ত্রমাথের 'পুরস্কার” কবিতার কবিনায়ক বিশ্বরাগিণীর কথা বলেছেন, 
মাগো; একবার ঝংকারে বীণা, 
ধরহ রাগিণী বিশ্বপ্লাবিনী 
অমৃত উৎ্সধার!1 ।--* ৃ 
যে রাগিণী সদা গগন ছাপিয়া 
হোমশিখ! সম উঠিছে কীপিয়া, 
অনাদি অসীমে পড়িছে ঝা পিয়া, 
বিশ্বতস্ত্রী হতে 1১. 
(সোনার তরী) 
রবীন্দ্রসাহিত্যে একখ! বহুবার নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে। 
সত্যেক্সনাথও এই রাগিনী শুনতে পেয়েছিলেন । তিনিও বলেছিলেন, 


“কতদিন হল বেজেছে ব্যাকুল বেণুং 
মানসের জলে বেজেছে বিভোল্‌ বীণ', 
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তারি মুঙ্ছনা--তারি সর রেণু, রেণু, চা 
আকাশে বাতাসে ফিরিছে আলয়হীন] | 
পরাণ আমার শুনেছে সে মধুৰাণী, 
ধরিবারে তাই চাহে সে তাহারে গানে, 

(বেণু ও বীপা, “বেণু ও বণ) 
বিশ্বলীনা' এ রাগিনী তার ছন্দে মাঝে মাঝে বাধা পড়েছে। 
প্রকৃতির লীল৷ বর্ণনায় তার অন্ত্ঃস্থিত অনতিষ্ফুট এই মুরকে কবি 
ছন্দের দোলায় কোন ফোন কবিতায় প্পষ্ট করে তুলেছেন। ইল্‌শে 
গড়ি বৃ্টির প্রসঙ্গে যে ছন্দের ব্যবহার, তাতে নিসর্গবর্ণন! বৃষ্টির 
ছন্দ-দোলা পেয়ে শ্বাভাবিক ও সজীব হয়ে উঠেছে । 'বর্ণার গানে? 
ঝর্ণার গান যথার্থ ভাবে ধ্বনিত হয়েছে | 


“মেঘের মায়া" বুলানো! “গহন ছায়া" ভরা বর্ধার দিন মানব- 
প্রকৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করে যে সঙ্গীত জাগিয়ে তোলে 
প্রাণে সেই স্বর ধরেছেন সত্যেন্দ্রনাথ “বর্ষা নিমস্ত্রণে? | 

“এস তুমি বাদল-বায়ে ঝুলন ঝুলাবে, 
কমল-চোখে কোমল চেয়ে কুজন ভুলাবে। 
শীতল হাওয়া-নিতল রসে-- 
বনের পাখী ঘনিয়ে বসে ; 
আজ আমাদের এই দোলাতেই ছু'জন কুলাবে ; 
এস তুমি নৃপুর পায়ে ঝুলন ঝুলাবে।' 

( অভ্র আবীর" ) 
কুছ ও কেকা'র “অকারণ” কবিতা থেকেও মানবমনের উপর প্রক্কৃতির 
প্রভাবের একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধার করা যায়, 

*শৃন্ত যখন গাঙিনীর তীর, 
পথে নাহি কেহ চলে, 
পড়ে নাকে! দাড় খেয়৷ তরণীর 
তিমির মগন জলে,__ 
নীলাম্বরীর অঞ্চল দিয়! 
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সন্ধ্য সে দেয় দৃষ্টি রুধিয়া, 
গন্ধতৃণের বিভোল গন্ধ 
বাতাসের কোলে ঢলে ১৮ 
করুণে মবরলী বাজে পরপারে, 
দীপ জলে নিবে কিনারে কিনারে, 
সুখ-নীড়ে পাখী ঘুম ভরা আঁখি 
স্বপনে কি যেন বলে; 
তখনি এ হিয়া! উঠে উছসিয়। 
নয়নে--অশ্রছলে।' 

'সত্যেন্্র-কাব্যের বহুস্থানেই দেখ! যায়, কবি প্রকৃতির মধ্যেও 
মানবমনের ভাব দেখতে পেয়েছেন । রবীন্দ্রনাথের মত সত্যেন্্রনাথও 
প্রকৃতিকে জীবন-নিরপেক্ষ অচেতন বস্তু বলে মনে করতেন 
না। কিন্ত রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির সঙ্গে জীবনের যে নিগুঢ় সম্পর্ক, 
প্রক্কতির সঙ্গে মানবের যে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা অন্থুতব করেছেন, 
সত্যেন্্রনাথ ঠিক তেমন করে এ বিবয়ের গভীরে প্রবেশ করেননি | 
সত্যেন্দ্রনাথ প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে কখনও আপনার মুগ্ধ অস্তরের 
অকারণ পুলকে বলেছেনু, 

'পোর্বন! একলাটি আজ ঘরে পার্বন! রইতে ! 
ার্দ ডাকে পাপিয়াকে ছুটো কথা কইতে ! 


নিরালার কোল-ভরা ফুল জাগে আলো-করা 
যেচে কার খুন্নুড়ি সইতে । 
অথই পাথার-পার! জ্যোছনায় মাতোয়ার। 


দিশেহার! হ'ল হাওয়া! চৈতে ।' 
(বেল! শেষের গান, “কয়েকটি গান' ) 
কখনও ব' প্রকৃতির মধ্যে জীব দ্গতের ভাব দেখে বলেছেন, 
ুঁকিয়ে ঘাড় ঝুম-_পাহাড় 
ভয় গ্যাখায়॥ চোখ পাকায়' 
( বিদায়-আরতি, “ঝর্ণার গান? ) 


প্রকৃতি ১১৯ 


প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অনেক সময়েই সত্যেক্্নাথের কল্পনা-বিলাসের 
উপাদান যুগিয়েছে। তার “ফুলের ফসল' গ্রন্থের 'লুতার স্থতায়” 
বাধ দোলনার ঝুলন-লীলায় প্রকৃতির স্থান অমেকখানি। তার 
সেই “গোপন রাজ্যের "ম্বপ্ শাসন জমেছিল এঝুমকে। ফুলের 
ছত্রতলে'। সেখানে আরও ছিল 'জ্যোতন্সা', “ফুলের তুরী ফুলের 
তেরী” “জোনাক পোক।” এঞ্জরী', “ফুলের পরাগ”, “কুঁড়ির সোহাগ, 
চাদ” আর শিরীষ ফুলের কোমল বিছানার আয়োজন ।. “ফুলের 
ফসলের প্রায় অর্ধেক কবিতাই ফুল ও ধাতু নিয়ে! “অভ্র আবীর, 
গ্রন্থের চকোরের গান" কবিভায় চকোর বলেছে, 
“ধার ক্ষুধা কাহার প্রাণে- আয় গে। ! 
চাদের আলে বায় যে ব'য়ে যায় গো! 
শ্টামল মেঘের পদ্মপাতে 
আয় গো ভেসে গভীর রাতে 
মেঘের পিঠে কিরণ-ছটায় আয় ! 
আয়গে। ভেসে আয়গে মধু বায় গো !' 
ইত্যাদ্দি। 
'জাফ রাণের ফুল" দেখে কবির মনে হয়েছে, 
“একি চঞ্চলতার ডানা বৃস্তে বাঁধ! ! 
একি মুচ্ছনাময় গীতি মৌনে সাধা !' 
(অভ্র আবীর, “জাফরাণের ফুল' ) 
এরকম দৃষ্টান্ত সত্যেন্্রকাব্যে অগুন্তি। এই ধরণীর ধুসর 
পটে সবুজ তুলি' বুলানো আর “তরুণ-করা সবুজসুরে' “ঘুরে ফিরে, 
সুর বাঁধা যার কাজ, সাত্যন্ত্রনাথ তেমন একটি সবুজ পরীর কল্পনা 
করেছিলেন। এই পরী প্রক্কতি রাণীর রূপেরই নব-পরিকল্পন] । 
“ঝড়ো হাওয়ার রোল শুনে আজ মেতেছে পরাণ ! 
সাবধানী ! তুই আজ্জকে কারে করিস্রে সাবৃধান ? 
মৃত্যু যে আজ চোখের আগে 
নাচে মিলন_ অচ্ছরাগে, 


১২৪ কবি সত্যেন্জনাধ দত্ত 


বাছতে তার মিলিয়ে বাহু গাইতে হবে গান 1 
(কুহু ও কেকা, “ঝোড়ে। হাওয়ায়? ) 
. প্রকৃতির তাগবনৃত্যের ভীষণতায় মেতে ওঠা এই সঙ্গীত। 
রবীন্্রনাথও “বর্ষশেষে”র প্রচণ্ড ঝড়ে উৎসাহদীপ্ত হয়ে প্রকৃতির এই 
ভীষণতার জয়গান গেয়েছিলেন। এই ছুই কবির কাব্যেই প্রকৃতির 
ভীষণ লীলার বন্দনা! আছে। “পুণিম। রাত্রে' “জীবনে মৃত্যুতে' পরিণয়ের 
ভীষণ সাজ দেখেছেন সত্যেন্্নাথ সমুদ্রের রূপসজ্জাতে। এ ন্ধূপ 
তার চোখে “অপূর্ব' এবং চিত্তহারী'। এই ভয়ানকরপী, “মহৎ 
ভয়ের মহৎ শরণ” তার কাছে। প্রন্কৃতির এই ভীষণ রূপের বন্দনা 
সন্যেন্্রকাব্যে একাধিকবার উদ্ধত হয়েছে। এইখানে সত্যেন্্রনাথের 
প্রকৃতিগাথায় গতীরতার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে এই গতীরতার 
প্রকাশ মাঝে মাঝে, | 
'জতুর পুতুল বনুদ্ধরায় 
ও নীল মুঠার জানাও পেষণ ! 
জানাও সোহাগ কী ভীম ভাবায় ! 
প্রেমের ক্ষুধায় কী অথ্ষণ !' 
( অভ্র আবীর, “মিদ্ধু তাণ্ডব ) 
এই ধরণের পংক্তি রবীন্দ্রনাথের, 
উন্মত্ত স্নেছক্ষুধায় রাক্ষসীয় মতে। তারে বাঁধি 
পীড়িয়! নাড়িয়া যেন টুটিয়! ফেলিয়া একেবারে 
অসীম অতৃপ্তি মাঝে গ্রাসিতে নাশিতে চাহ তারে 
প্রকাণ্ড প্রলয়ে।' 
(সোনার তরী, “সমুদ্রের প্রতি? ) 
ইত্যাদি পংক্তি প্মরণ করিয়ে দেয়। তবু এই কবিতাগুলির 
ভাবসৌন্দর্য চিরনবীন | 


৬৮ 
ঝ-_বিবিধ 

এই অধ্যায়ের পুর্ববন্তাী অন্চ্ছেদ্ুলিতে সত্যেন্রকাব্যের কয়েকটা 
প্রধান বিভাগ নিয়ে আলোচনা কর! হয়েছে। কিন্তু বিষয়-বৈচিত্র্যে 
সত্যেন্্রকাব্য এত অধিক সমৃদ্ধ যে অনেকগুলি বিষয় পুর্কের শ্রেণী- 
বিভাগের মধ্যে ধরা যায়নি। এই স্থানে অবশিষ্ট বিষয়ের প্রসজ 
পর্যালোচনা করে এই আলোচনাকে সম্পূর্ণত| দান করবার কিঞ্চিৎ চেষ্টা 
কর! হবে। 
প্রেরণাদ্ধাত্রী-_ 

পূর্বে একস্থানে বলা হয়েছে “বিশ্বের জলে, স্থলে; আকাশে যে 
স্বর ভেসে বেড়ায়' সত্যেন্ত্রনাথের অনুভূতিতে তা ধরা পড়েছিল । 
সত্যেন্্রনাথ নক্ষত্র হতে নক্ষত্রে- গ্রহ হতে গ্রহাস্তরে সর্বত্র ওই 
স্বরের মূচ্ছনা শুনতে পেতেন। এ বিশ্বের যত কাজ সব যেন ওই 
রাগিণীর ছন্দে বাঁধা । আর এই সুর, এই ছন্দের জন্য বিশ্বের সব 
কিছুর মধ্য দিয়ে এমন সৌবম্যের উৎসারণ। সত্যেন্দ্রনাথ সমস্ত 
অন্নভূতিকে স্ক্্ম হতে ন্ুক্মতর করে বিশ্বের সকল কর্মে মধ্য থেকে 
সেই মুল হ্ুরটি গুনবার চেষ্টা করতেন। কবিতার এই “মানসী দেবী' 
“রাগিণী রাণী" (বেণু ও বীণা ) যুক্তিটা স্পষ্ট করে তুলবার জন্তই 'বেণু'তে 
ফুৎকার দিয়েছিলেন, “বীণা” তুলেছিলেন বঙ্কার। জীবনের শেষ 
অবধি তিনি এই স্ুর-সরস্বতীর এক গ্র সাধনাতে ব্যাপৃত ছিলেন | 

সত্যেন্রনাথের এই প্রেরণাদাত্রীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের জীবন- 
দেবত। কল্পনার তফাৎ আছে। রবীন্দ্রনাথ “বিশ্ব বীণা”র বঝঙ্কার 
শুনেছিলেন, তিনিও তার কাব্যবীণায় সেই তান সাধন! করেছিলেন । 
কিন্ত সত্যেন্্রনাথের মত তিনি শুধুই স্বর ও তার ছদ্দের পিছনে 
এমন কন্তরী-মুগের মত ছুটে বেড়াননি। তিনি বিশ্বের শ্ুর-সৌবম্যের 
মূলে বিবর্তন-বাদের তত্ব খুঁজে পেয়ে দর্শনের গতীরে নিম্ন হয়েছিলেন । 
তাতেই তার জীবনদেবতা কল্পনার ব্যাখ্যা। সত্যেন্্রনাথ শুধু 
অনুভূতির কবি, দার্শনিক কবি তিনি নল। তাই কবি সভেন্্রনাথের 


১৬ 


১২২ কৰি গত্যেন্্রনাথ দত্ত 


প্রেরণাদাত্রী গই 'রাগিণী রাণী' রূপিধী “মানসী দেবী'র কল্পনার 
পিছনে কোনও দার্শনিক তত্ব নেই। সতোল্ত্রনাথ প্রেরণাদার্্ীর দ্বরূপ 
জানতে চেষ্টা করেছেন অন্থভূতির মধ্য দিয়ে, চিন্তার মাধ্যমে নয় | 
সত্যেন্্রনাথের প্রথম জীবনের এই বিষয়ক কবিতার ভাষা কোথাও 
কোথাও রবীন্দ্রনাথের এই ধরণের কবিতার তাবার সঙ্গে অনেকখানি 
মিলে গেছে। সত্যেন্্রনাথের, 
“বাতাসে চড়িয়া আর কতদূর 
ছুটিব তোমার পাছে 
কোথা যেতে চাও, কোথা! লয়ে যাও, হায়গে! কাহার কাছে ?' 
(বেণু ও বীণা, “আন-গগনের আলো?) 
রবীন্ত্রনাথের “নিরুদ্দেশ যাত্রা” (সোনার তরী ) কবিত।, বিশেষতঃ তার 
“আর কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে হে হুম্দরী ! 
বলে! কোন্পার ভিডিবে তোমার সোনার তরী'। 
এই পংক্তিগুলি স্মরণ করিয়ে দেয় । 
“সজনি, শঙ্খ বাা।,__- 
আজ আসিয়াছে হৃদয়ে আমার, আমার হদয়-রাজ!? 
ৃ (বেণু ও বীণা, 'আন-গগনের আলো” ) 
মনে করিয়ে দেয়, 
'বাজা শঙ্খ বাজা১-- 
গতীর রাতে এসেছে আজ আধার ঘরের রাজা” 
( খেয়া) “আগমন? ) 
. কিন্ত, এই ভাষার মিল থেকে উভয়ের কল্পনার কোন গতীর সাদৃস্ত 
সন্ধান করতে গেলে বৃথা শ্রম কর হবে। 


কাছিনী কাব্য__ 

সত্যোন্্রনাথ তুলি ধরে নানা চিত্র আীকতেল। জীবনকাহিনীও 
হত তাঁর সে সব চিত্রের অবলম্বন । জীবনের চিত্র রচনায় বেশীর ভাগ 
, ক্ষেত্রেই তিনি পুরাণ ইতিহাসের কাহিনীই আশ্রয় করেছেন । আধুনিক 
জীবনের ঘটন! তীর কাহিনী কাব্যের বিষয় ছিল না । এই কবিতাগুলিতে 


বিৰিধ ১২৩ 


ভার ধর্ষবোধের বৈশিষ্ট্য, মানব-প্রেম, সমাজ-সচেতনত, নীতিবৌধ এবং 
্বদেশগ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। মাস্বকে ভালবেসে তিনি 
মান্ধষের সকল অন্থভূতিকে মর্যাদা দিতে জেনেছিলেন। এই জন্কে 
তিনি “শোভিক1”, “বিষকন্তা'১ “অনার্য্যা' প্রভৃতির দ্বেহ-ভালৰাসার যথার্থ 
সূল্য দিতে পেরেছেন, একথা আগেও বলেছি (“সত্যেন্ত্রকাব্যে প্রেম? 
্রষ্টব্য)। কোন কোন কাহিনীতে নায়কনায়িকার কথার মধ্য দিয়ে 
কবির পরাধীনতার বেদনা শ্ষু'তি পেয়েছে, সে কথাও তার স্বদেশ- 
প্রেমের আলোচনায় লেখা হয়েছে । সত্যেন্ত্রনাথের কাছিনী-কাব্যগুলিকে 
বিষয় অন্ুযায়ী মোটামুটি কয়েকটি তাগে বিভক্ত করা যায়। এর 
মধ্যে কতকগুলি কবিত! নীতিশিক্ষামূলক | . সুরার জদ্ম কাহিনী 
বর্ণনা করে কাহিনীর মধ্য দিয়ে তার অপকারিতা বর্ণনা! করেছেন কবি, 
“ভালে! সামগ্রী পচিয়ে সড়িয়ে 
স্ষ্টি হয়েছে যার 
সকল তালে! সে পচিয়ে সড়িয়ে 
সব দেবে ছারেখার | 
নগরের বার করে ফেলে, ঢেলে, 
দাওগে উর মাঠে, 
ঘরে ও থাকিলে বিড়ালের কান 

সাহসে ইঁদুর কাটে 1 .. 

(বেল! শেবের গান, “সুরার কাহিনী” ) 
যে সব ন্তায়নিষ্ঠ শাসক আপন কর্তব্য পালনে চিরঅবিচলিত থেকে 
প্রণম্য হয়ে রয়েছেন তাদের গুশকীর্তনেও নীতির জয়গান ধ্বনিত 
হয়েছে । 'সর্বদমন' (বিদায়-আরতি ), “মহানামন্', (বিদায়-আরতি ১, 
ইন্সাফ (বিদায়-আরতি ) এই জাতীয় কবিতার দৃষ্টান্ত । “কয়াধু” 
'ভীম জননী” “অরুন্ধতী” ন্বন্দধাত্রীগণ'ও ন্ভায়ধর্মের উপর বিশ্বাস 
রাখতেন । এজন্য ভার! কঠিনতম ছুঃখও বরণ করেছেন। স্কায়ের জয়- 
প্রতীক্ষা! তাদের সকল ছুঃখকাটাকে সার্থক করে কেমন ভাবে কুল 
ফুটিয়ে তুলেছে তারই কাহিনী বণিত হয়েছে তার কবিতায়। 


১২৪ কবি সত্যেন্্নাথ দত 


পরিব্রাজকে'র পাপবোধের তীব্রতা তার নীতিবোধেরই কঠিন 
অন্াসনের ফল । 

সত্যেন্রনাথের কয়েকটি কাহিনী-কবিতায় বাৎসল্যরস পরিস্ফুরিত 
হয়েছে। এই কবিতাগুলির সৌন্দর্য বহুত্বীকত। *অনার্ধযা'র সন্তান- 
শ্রীতি এবং মাতৃসন্ধোধন শুনবার বুতুক্ষার এমন প্রকাশ বাংল! কাব্য- 
সাহিত্যে আর কোথাও আছে বলে মনে হয় না। পুরাণ-ইতিহাসের 
আরও কয়েকজন পাব্র পাত্রীর অপত্য স্সেহ সত্যেন্্রনাথের “নুশ্বেতা' 
(বেল! শেষের গান ), “বাজশ্রবা” (তুলির লিখন ), “কয়াধু' (বিদায় 
আরতি ), “্কন্দধাত্রী” ( বিদায়-আরতি ), “ভীম-জননী' (বেল! শেষের 
গান ), “অরুহ্ধতী' (বেল! শেষের গান ), কবিতাগুলিতে ফুটেছে। 
একথা কবির বাৎসল্য রসের কবিতার আলোচনাতেও বলেছি। 
মল্লিকুমারী'র বাৎসল্য শুধু মানবশিশুর জন্য নয়, সর্ব প্রাণীর 
ভন্য | 

কাব্যে প্রেমের কাহিনী বিবৃত হয়েছে “চার্বাক ও মঞ্ভুভাষা? (কুহু 
ও কেকা ), “শোতিক1' (তুলির লিখন ), “যশমস্ত, (তুলির লিখন ), 
'শবাসীন' (তুলির লিখন ), “বিষকন্া" (তুলির লিখন) প্রভৃতিতে । 
প্রথমটি ছাড়া বাকী সব কটিই ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী । “চার্বাক ও 
মঞ্জুভাব]' সে যুগের প্রবাসীতে (১৩১৯ আশ্বিন) সমালোচক মুদ্ত্রা- 
রাক্ষসে'র প্রশংস! পেয়েছিল । প্রমথ বিশীর “বাংলার লেখককে ও 
এই কবিতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা রয়েছে । 'শবাসীন' কবিতাটির 
কারুণ্য অতিশয় মর্মম্পশশী। “তুলির লিখনে'র প্রেমবিষযয়ক কাহিনী- 
কাব্যগুলির মধ্যে এই কবিতার্টিকেই শ্রেষ্ঠ বলেছেন মুদ্রারাক্ষস 
(“পুস্তক পরিচয়", “প্রবাসী” ১৩২১ আশ্বিন)। যেমন কাব্য-সৌন্দর্ষে 
তেমনি গল্পরসের গাঢ়তায্ এই কবিতাগুলি চিত্তহারী | 

কুসংস্কারের পরিণাম-বিপর্যয়ের কাহিনী ব্যক্ত, হয়েছে "ছুর্ভাগা' 
কবিতায় । সমান্সের কুসংস্কার কতখানি তয়াবহ রূপ নিতে পারে তার 
নিদর্শন "মরিয়া কবিতাতেও আছে। “বেধু ও বীণা"র “সহমরণে' যে 
ঘটনা! বণিত হয়েছে তারও মূলে আছে সমাজের কুসংস্কার | 


বিবিধ ১২৫ 


কোনও কোনও ফবিতা উপরোক্ত বিভাগ সমুহের অন্তভূক্তি নয়। 
ইতিহাসের দাহিরকভ্ভাত্বয়ের কাহিনী নিয়ে এইরকম একটি কবিতা 
( রাজ-বন্দিলী' তুলির লিখন) রচিত হয়েছে। এই বন্দিনীরা বা 
করেছিলেন তা! অসম্পূর্ণ নির্দোষ ছিলনা । কিন্তু কবির সহাম্তৃতিতে 
তাদের কুট-কৌশল-পূর্ণ আচরণের নিষ্ঠুরতা অনেকখানি আবৃত হয়ে 
পড়েছে! এই সহাহ্ভূতির গুণেই সত্যেন্্রনাথের কাহিনীকাব্যগুলি 
অপূর্বতা লাভ করেছে. এতখানি হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে। এই গুণেই 
তিনি প্রবঞ্চিত৷ “দেবদাসী”কে পাপিষ্ট| বলে ভুল করেননি । বয়স্ব 
€বিদ্যার্থী'র ছুঃখ-লাঞ্ছনা তিনি অন্ুতব করেছেন তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে। 
দুঃখিনী “বিনতা"র জন্ত কবির দ্ুঃখান্ভৃতি “্য্য-সারথি' কবিতাটিতে 
আগাগোড়। ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে । এই কবিতাগুলিপ্স অধিকাংশই করুণ 
রসে পরিপূর্ণ । বুদ্ধ মন্ত্রের পুজারি সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন করুণার অবতার । 
তার অন্যান্ত কবিতার মত এই কবিতাগুলিতেও অনেক স্বলে বোদ্ধ- 
ধর্মের আদর্শ বর্ণনা দেখ! যাবে। বৌদ্ধ যুগের কাহিনী অবলম্বনে তার 
বিশেষ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় । “মহানামন্‌? ( বিদায়-আরতি ), “নুশ্বেতা' 
(বেল! শেষের গান ), “মল্লিকুমারী' (বিদ।য়-আরতি ), “পরিব্রাজক' 
(তুলির লিখন ) ইত্যাদি তার উদ্াহরণ। 

সত্যেন্্রনাথের এই ধরণের কবিতাগুলির মধ্যে অনেকগুলিতে 
কাহিনীর “আভাস মাত্র' আছে, কাহিনীর সকল ধর্ম সেগুলিতে নেই । 
“বিদ্যার্থী', শহূর্য্য-সারথি” “বিছ্যুৎপর্ণা', “সতী” মাতা-মহ্” ইত্যাদির 
কথা! দৃষ্টাস্তত্বপ্ূপ উল্লেখ করা যায়। এগুলির মধ্যে পৌরাণিক ৰা 
কোন প্রকার কাহিনীস্ত্র আছে বটে, কিন্ত বাস্তবিক জমাট কোন 
কাহিনী নেই। ১৩২১ সালের আশখিন মাসে (প্রবাসী'তে পুস্তক 
পরিচয়' প্রসঙ্গে “তুলির লিখন+ গ্রন্থের আলোচনা করতে গিয়ে 
মুদ্রারাক্ষস বলেছিলেন, 

*.-*কবিতাগুলি গাথা জাতীয় | -""এক একটি গল্পের আভাসমাত্র 
অবলম্বন করিয়! বিচিত্র রসমধুর ছন্দে জটিল মানবহৃদয়ের অপূর্ব 
ভাবলীল! চমৎকার “লিরিক” বা! গীতিকবিতায় প্রকাশ কর। হইয়াছে । 


১২৩ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 


কবি বহু অবস্থার বহুলোকের বহু বিচিত্র হৃদয়ভাবের একাত্ব-অন্ভূতির 
স্বারা৷ অনুপ্রাণিত হইয়া এই কাব্য রচনা করিয়াছেন। এইজন্য ইহাকে 


আমি গাথার লিরিক বা গল্লের গীতিকবিতা বলিতে চাই ।; 
€পৃ৭৮১) 


পুরোপুরি “গাথাজাতীয়” কবিতা! বল! যায় না অথচ কাহিনীর ফিকে 
রস পাওয়। ষাবে-_-এমনি কবিত। সত্যেন্ত্রনাথের প্রথম দিকৃকার রচনায় 
বেশ কতকগুলি আছে। “বেধু ও বীণা'র “কুলাচার', “দেবীর সিন্দুর”, 
“নাতাজীর স্বপ্র” “কুস্থানাদপি+ “বন্তায়', “অন্ধশিশ্ু+, “তোজ ও পুত্তলিকা!' 
ইত্যাদি অজন্র কবিতা এই শ্রেণীর । সত্যেন্রনাথের কাহিনীকাব্যগুলির 
মধ্যে তাৰ-সৌন্দর্য্যে বিশেষ সমৃদ্ধ কতকগুলি পংক্তি পাঠককে চমৎকত 


করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 
প্যামা লতিকার ক্ষীণ তন্ন একি উপচিত পল্লবে ? 
( শেবাসীন' ) 
“কাঠ-মল্লিকা-ফুলের পাতায় 
কাঠ-পিঁপড়েতে বেঁধেছে বাসা।” 
(শোতিকা ) * 
নীতি কবিতা__ 


নূুরার কাহিনী" (বেলা শেষের গান) কাহিনী-কাব্যের মত্ত 
সত্যেন্্র-কাব্যে আরও কতকগুলি নীতিমূলক কবিতা পাওয়া যায়। 
এগুলিকে আর কোন পর্য্যায়ের কবিতা বল! যাবে না। দ্মুরার 
কাহিনী'তে একটা কাহিনীর পিছন থেকে একটি নীতি উদ্ভাসিত হয়ে 
উঠেছে, তাতে কাছিনীকাব্যের রস রয়েছে । কিস্ত তত্ব ব্যাখ্যা করা 
ৰা কিছু নীতি শিক্ষা দেওয়াই এই শ্রেণীর কবিতার মুল উদ্দেস্ট, কাব্য- 
রস স্য্টি এগুলির লক্ষ্য নয়। রবীন্দ্রনাথও এই ধরণের কবিতা লিখেছেন । 
সত্যেন্্রনাথের এই জাতীয় কবিতার মধ্যে সবিশেষ প্রসিদ্ধ ' কুহ ও কেকা'র, 

“মেঘ দেখে কেউ করিস্নে ভয়, 
আড়ালে তার সূর্য্য হাসে। 


* চতুর্থ পরিচ্ছেদের 'রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্্রনাখ' রিনি রিয়াদ 
করা হবে। 


বিবিধ ১২৭ 


হার! শশীর হার! হাসি 
অন্ধকারেই ফিরে আসে ।, 
( "অভয়' ) 

0211516 এর 71 ৫2811556 0০80 1025 15 51101 11116, 
এর ভাবটিই প্রসারিত্ত হয়েছে এতে । “মমতা ও ক্ষমত।” ( বেণু ও ৰীণ। ) 
কবিতার তত্ব, 

“মমতা- ক্ষমত! বিন1ঃ উন্মাদ প্রলাপ ।' 
তত্বকথ। আছে 'আকাশ-প্রদীপে' ও (বেণু ও বীণ! )। শেষে উল্লিখিত 
ছুটি কবিতাই আয়তনে অতি ক্ষুদ্র । এগুলি দেখে রবীন্দ্রনাথের “কণিকার 
কথা মনে পড়ে। হুসস্তিকা'য় এই আয়তনের কতকগুলি কবিতা 
“রেজকী' নামে সংকলিত হয়েছে। এগুলিতে অসঙ্গতি নির্দেশের 
মধ্য দিয়ে শিক্ষ/ দান করা হয়েছে। 


সাময়িক কবিতা_ 

সত্যেম্্নাথের কাব্য-সাছিত্যের মূল্য নির্ণয় করতে গিয়ে অনেকেই 
“সাময়িক কবি' হিসেবে তীকে অবজ্ঞ| করেছেন। এ প্রসঙ্গের 
আলোচন! চতুর্থ অধ্যায়ের বিষয়ীভূত। যাহোক “সাময়িক কবি? 
হিসেবে তার নাম শ্ুপরিজ্ঞাত। যে কোনও ঘটনা এই সমাজ-সচেতন 
কবিকে এত চঞ্চল করত যে তিনি সে সম্বন্ধে কবিতা লিখতে বাধ্য 
হতেন। সেকালের বিশেষ বিশেষ ঘটনার কোনটিকেই এই তীক্ষু 
অন্নুতৃতিশীল কবি অগ্রাহ্ব করতে পারেননি । এইজন্য তার কাব্যের 
মধ্য দিয়ে তার কালের সমাজ, রাজনীতি ইত্যাদি সব কিছুরই মোটা- 
মুটি একটা ইতিহাস পাওয়! যায়। সাময়িক ঘটন! ঘিয়ে কবিতা 
রচনায় আর কেউই তার সমকক্ষ ছিলেন না। এই রচনাগুলি 
তাকে দেশের প্রাণের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কন্থত্রে আবদ্ধ করেছিল। 
যে কোন আন্দোলন বা অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে দেশবাসী তার কবিতার 
উদগ্রীব অপেক্ষায় খাকত। তার শ্বদেশ-প্রেমমূলক কবিতাবলীর 
অনেকগুলিই তৎকালীন ঘটনা উপলক্ষ্যে রচিত। ছুতিক্ষপীড়িত দেশ- 
বাসীর জন্ত “ছুতিক্ষের তিক্ষ1” (বিদায়-আরতি )-র গান লিখেছেন: 


১২৮ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 


তিনি। 'হসস্তিকা'র প্রায় কবিতাই সে সময়ের ঘটন! নিয়ে লেখ! । চারিত্র- 
পুজার অল্প কয়েকটি কবিত। ছাড়া! প্রায় সবগুলির উৎস সেকালের কোন-না- 
ফোন ঘটনা । সেকালের ঘটনাই অনেক স্থলে সমাজ বিষয়ক লেখাগুলিয়ও 
উপজীব্য হয়েছে । (“দোরোখা একাদশী” 'সৃত্যু-বয়স্বর' ইত্যাদি )। 
“কলিকাতা নগরে শ্রীধর্শরাজিক চৈত্যবিহারে বুদ্ধদেবের দেহাবশেষ 
স্থাপন উপলক্ষে" রচিত হয় “বুদ্ধবরণ” (বেল! শেষের গান )। এছাড়া 
আরও আছে তার “সাল্-তামামী' (বেল! শেষের গান), “সাল্পহেলী' 
( বেলাশেষের গান ) “বর্ষ-বোধন' (বিদায়-আরতি ), "আখেরী? (বেলা 
শেষের গান) ইত্যাদি কবিতা | এগুলিতে যুদ্ধ, ইংরেজদের প্রতারণা, 
সাস্ত্রাজ্য-লিপ্স1, দেশবাসীর দুর্দশা! ইত্যাদি নান! প্রসঙ্গের অবতারণা 
লক্ষ্য কর! যায়। “সাল্‌-তামামী'তে সমস্ত বছরের ঘটনাবলীর জমা- 
খরচের খতিয়ান করতে গিয়ে কবি এসব প্রসঙ্গ নিয়ে দুঃখ করেছেন। 
“আখেরী'তে “বছর-শেষের শেবদিনে' কৰি সব হিসাব চুকিয়ে দিয়ে 
“মজ্জাগত গোলাম-সমঝ” শেষ করে দেবার ডাক দিয়েছেন। আর 
“সাল্-পহেলী” এবং “বর্ষ-বোধনে' এইসব ছুঃখ অতিক্রম করবার শক্তি 
প্রার্থনা করেছেন “সত্যন্তর্যয'-বূপী “ভুবন-স্বামী'র কাছে। এগুলির রস- 
গ্রহণ করতে হলে 'সেই সময়ের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল থাকা 
দরকার । কবিতাগুলি হয়তো সর্বত্র বাস্তবজীবনের কোলাহলফে 
ছাড়িয়ে রসলোকে উত্তীর্ণ হতে পারেনি। তবে এগুলির লক্ষ্য শুধু 
রস স্থষ্টি নয়, দেশ-সেবার প্রেরণ রয়েছে এর পিছনে । যে সব বড়- 
বড় ঘটনা জাতীয় জীবনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে, 
সেগুলির সম্বদ্ধে দেশবাসীকে সচেতন করে তোলাই এগুলির উদ্দেশ্য । 
এর প্রয়োজনীয়ত। অল্প নয়। এ কাজ চারণ-কবির। এইজন্ত চারণ- 
কবি হিসাবে সত্যেন্্রনাথের নাম জাতীয় জীবনের বিবর্তনের ইতিহাসে 
চির-স্মরণীয় হয়ে থাকবার যোগ্য | 
স্বভুয__ 

কুছ ও কেকা এবং অভ্র-আবীরের ছুটি একটি কবিতায় 
,সত্যেন্ত্রনাথের যৃত্যুসন্বদ্ধীয় ধারণা প্রকাশ পেয়েছে । রবীন্দ্রনাথের 


বিবিধ ১২৯ 


সঙ্গে তার এই ধারণার কোন প্রভেদ নেই। মৃত্যুর মধ্যে অবিশিশ্র 
ভীবণত। ইনিও দেখেননি । তার ভাবায়, 
“মরণ করে অযুত দান' 
( কুহু ও কেকা, 'ঝোড়ে। হাওয়ায়' ) 
ঝড়ের রুদ্রতালে তিনি মৃত্যুর দ্ধপ দেখে বলেছেন, 
মৃত্যু যে আজ চোখের আগে 
নাচে মিলন অন্থরাগে ।" 
(এ) 
“কাজেই যে মৃত্যু এমন মোহন, 
বাহুতে তার মিলিয়ে বাহু গাইতে হ'বে গান 1, 
(এ) 
_এই ছিল তার মত। কনক-ধুতুরার পাত্রে “মৃত্যু ও মাদকতা", 
“মৃত্যু-অতেদ জীবন-নৃত্যু: দেখেছেন কবি। এ তত্ব .কবির 
কাছে অপরূপ ঠেকেছে । সত্যেন্ত্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যু সৌন্দর্যে 
তরপুর। তাই শুষ্ক হুর্য-মল্লিকার অন্নান সৌন্দর্য তার কাছে ঘমৃত্যু- 
পারের কথার আভাস দিয়ে গেছে (অভ্র-আবীর, “হ্্য্যমল্লিক।' )। 
বাউল-_ 
সত্যেন্্রনাথের বাউল সুরের কবিতাগুলির ভাষা এসব কবিতার 
সম্পূর্ণ উপযোগী হয়েছে। অতিপর্বের ব্যবহারে বাউল কবিতার ধাচ 
এসেছে । “দরদী, (কুহু ও কেক) কবিতাটির তাবেও খাঁটি বাউল- 
ভাব পাওয়া] যায়। “বনমানুষের হাড' (অভ্র-আবীর ) কবিতা বাউল 
কবিতার ঢঙে লেখা হলেও তার ভাব অন্য । হুঠাতের হুল্লোড়ে'র 
(বিদায়-আরতি ) “পাথার জল" েরাটোপ' হত্যাদি কথা বাউল 
কবিতার পরিবেশ স্থ্টির খুব সহায়তা করেছে। 'প্রবাসী'র ১৩১৯ এর 
কান্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত “রাখী-বিসর্জন” কবিতাটিও এই পর্যায়ের | 
বৈষ্ঞব__ 
সত্যেন্্রকাব্যে কোথাও কোথাও বৈষঞ্ব-ভাবের আতাস আছে। 
এসম্বদ্বে “সত্যেন্্র-কাব্যে প্রেম? অধ্যায়ে আলোচনা কর। হয়েছে। 


১৭ 


১৩৩ কবি সত্যোন্ত্রনাথ দত্ত 


পল্লী-__ ৰ 
(পশ্নীর প্রতি সত্যেন্্রনাথের প্রবল আকর্ষণ ছিল। এইজন্তই 
পল্লীর চিত্র অঙ্কনে তার স্বাচ্ছন্দ্য লক্ষ্য করা যায়। পপান্কীর গান' 
(কুহু ও কেক), প্দুরের পাল্লা" (বিদায়-আরতি ) ইত্যার্দি কবিতাতে 
একথা! স্পষ্ট। পল্লীজীবনের প্রাণময়তা তাকে মুগ্ধ করত। এ জীবনের 
সহজ আনন্দের কথ! ভার কাব্যে আছে। . 'তাতারসির গান' এর 
অন্যতম উদাহরণ। পল্লীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের প্রকাশ তার কাব্যের 
নান স্থলে ছড়িয়ে রয়েছে। ভাষায় গ্রাম অঞ্চলে প্রচলিত শব; 
বাক্যাংশ ইত্যাদির ব্যবহারেও তার প্রমাণ আছে। 

সত্যেন্নাথের কতকগুলি কবিতাকে স্পষ্ট কোন বিভাগের মধ্যেই 
ফেল! যায় না। অথচ এসব কবিতার অনেকগুলিতেই উল্লেখযোগ্য 
কাব্য-সৌন্দর্য রয়েছে। কবিতাগুলির নাম-_“সিদ্ধিদাতা” (কুহু ও 
কেকা), “শিল্পীর-গান' (অত্র-আবীর ), “স্ধা ও ক্ষুধা” ( অভ্র-আবীর ) 
“রাজ1-কারিগর' (বেলা-শেষের গান ), “কাঠ-গড়া' (বেল! শেষের গান ) 
“্থাচার পাখী' (বেলা-শেষের গান), “কাব্যেন হন্ততে শাস্তম্‌: 
(“বিচিত্রা' ১৩৩৭ শ্রাবণ, পৃ ১৪৯), *বিশ্বব্ধপ” ( “বিচিত্র ১৩৩৭ পৌষ, 
পৃ ৩), "ওঞ্জামালা” ( “বিচিত্রা” ১৩৩৭ তাত্র, পৃ ২৮৫) ইত্যাদি। 

“বিশ্বরূপ” সনেটে এই বিশ্বের বিরাটত্বের যধ্যে মানুষ কত ক্ষুত্র-- 
সেই কথা বল! হয়েছে, 

'রেণু হ'য়ে অণু হ'য়ে কোথা মিশে যাই, 
নিজেরে খুঁজিয়া নিজে দেখিতে না পাই ।' 


গুঞ্জামাল।' কবিতাটি বিশেষ ভাবে আলোচিত হবার যোগ্য। এতে 
কবি আপন কাব্যের মূলকথ! ও মৃল্যস্ঘদ্ধে যে সব কথা বলেছেন, 
তা প্রণিধানযোগ্য । * হসস্তিকার “রেজকী' কবিতাগুলি এবং 
১৩৫১ র 'জয়স্তী মৌচাকে' প্রকাশিত 'ধাধা'গুলির কথাও এখানে উল্লিখিত 
হতে পারে। ধাধা রচনার মধ্যে কবির শিশুস্বলভ ক্রীড়াশীলতার 


* চতুর্থ অধ্যায়ে “সত্যেন্ত্র-কাব্যেক্র মুল্য বিচার" প্রপঙ্গে এ কবিতার আরও আলোচন! 
করা! হয়েছে। 


বিবিধ ১৩১ 


পরিচয় পাওয়া যায়| আনন্দ বিতরণের জন্য শিশুদের সঙ্গে শিশু হয়ে 
ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হয়েছেন তিনি এখানে । 

সত্যেন্ত্রনাথের প্রায় সবগুলি কাব্যগ্রস্থে একটি করে প্রবেশক 
কবিতা থাকত। কখনও কখনও গ্রন্থের শেষেও একটি কবিতা থাকত। 
নান! প্রসঙ্গে এ প্রবন্ধগুলির মধ্যে এই রকম কোন কোন কবিতার 
কিছু কিছু আলোচনা কর! হয়েছে । সত্যেন্ত্রনাথের গ্রন্থের কবিতাগুলির 
মধ্যে ভাবের পারম্পর্য নেই বলে যে অভিযোগ আছে, এই কবিতাগুলি 
তার প্রতিবাদশ্বরূপ। ফুলের ফসল ও হসস্তিকার কথা বাদ দিলেও 
কবির মৃত্যুর পর প্রকাশিত বিদায়-আরতি ছাড়া সব গ্রস্থেই বিশেষ 
একটি ভাবের প্রাধান্ত রয়েছে এবং প্রবেশক কবিতায় সেই তাবের 
স্ত্রাটি কৰি ধরিয়ে দিয়েছেন । বিদায়-আরতির সজ্জা কবির আপন 
হাতের স্পর্শ ছিল না বলেই কবিতাগুলি অগোছালে। হয়েছে বলে 
আমাদের বিশ্বাস। এ গ্রন্থটিতে কোন প্রবেশক কবিতা নেই। 


+বেলা শেষের গান গ্রস্থটিও সত্যেন্্রনাথের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্ত গ্রন্থটি 
কবির জননী 'মহামায়া দেবী'র নামে উৎসর্গাকৃত হওয়ায় মনে হয় এ গ্রন্থের কবিতাগুলি 
সত্যন্ত্রনাথের জীবৎকালেই সংকলিত হয়েছিল, তিনি নিজে উৎসর্গ পত্রও রচন্লা করে 
গিয়েছিলেন। কবিতাগুলির মধ্যে ভাবের শৃঙ্খলা এই ধারণাকে আরও দৃঢ় করে। 
বিদায়-আরতি বা সত্যেন্্রনাখের শিশুকবিতার মত এতে অনুবাদ কবিতা সন্নিবিষ্ট 
হয়নি। এ প্রস্থটিতে সংকলিত কবিতাগুলির মধ্যে ফোনটি মৌলিক এবং কোনটি 
অনুবাদ তাও নির্দিষ্ট কর! নেই। 


অুুত্লীস্ভঞ আঅন্প্যান্ত 
রচনাশিপ্পী সত্যেন্দ্রনাথ 


ক-_লঙগেট রচয়িতা 


বাংলা! সনেটের ইতিহাস খুব বেশী দিনের নয়। সতোন্ধ পূর্ববর্তী 
সনেট রচয়িতাদের মধ্যে মাইকেল মধুহ্দন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 
প্রমথ চৌধুরী এ'রাই প্রধান। নেট রচয়িতা হিসেবে দেবেন্্রনাথ 
সেনের নামও উল্লেখযোগ্য । মধুস্থদনের 'চতুর্দশপদ্দী কবিতাবলী'র 
ক্তিগুলি চার, চার, ছয়ের (৪+৪+৬) ভাগে বিন্যস্ত । প্রত্যেকটি 
কবিতাই আট-ছয় মাত্রার পয়ারে লেখ! । মধুন্থণন ইটালিয়ান্‌ সনেটের 
আদর্শে সনেট রচনায় প্রবৃত্ত হলেও তার সকল নিয়ম বন্ধন যথাযথ- 
তাবে অনুসরণ করেননি । তার সনেটের অস্ত্যান্গপ্রাসে বৈচিত্র্য আছে। 
রবীন্দ্রনাথ তার নেটে বিচিত্র পদ্ধতিতে পদবিষ্তাস করে নৃতনত্ব 
এনেছিলেন। তাঁর কোন কোন নেটে পদবিস্ভাসের বৈশিষ্ট্য এই যে, 
পর পর ছুটি পদগুচ্ছের প্রথমটির শেষ পদ না আসতেই বা সম্পূর্ণ 
ন| হতে'ই ভাবের পূর্ণচ্ছেদ ঘটেছে, এবং দ্বিতীয় পদগুচ্ছের প্রথম 
চরণে পূর্ববর্তী চরণের বাকী পদ বা মাত্রাগুলি সগ্নিবিষ্ট হয়েছে। 
চরণের শেষের মিলেরও বৈশিষ্ট্য দেখা গিয়েছিল তার সনেটে | মাত্রা 
সংখ্য/ও শুধু আট-ছয় (৮+৬) নয়, আট-আট (৮+৮), আট-দশ 
(৮+১০), দশ-্দশ (১০+১০) ইত্যাদি নানারকম ছিল। প্রমথ 
চৌধুরী এগার মাত্রার পয়ারেও সনেট লিখেছেন। তার পদবিন্তাস 
কখনও আট-ছয় (৮+৬)ব| চার, চার, ছুই, চার (৪+৪+২+৪) 
ভাগে আবার, চার, চার, চার, ছুই (৪+8+৪+২), তিন-এগারো 
(৩+১১), চোদ্দ (১৪), চার-দশ (৪+১০) ভাগেও আছে। এর 
সনেটেও পংক্তিশেষের মিলের বৈশিষ্ট্য দেখা গেছে। সত্যেন্ত্রনাথ 
পয়ার ছন্দের সনেটগুলিতে আট-ছয় এবং আট-দশ মাত্রার পংক্কিই 
ব্যবহার করেছেন। তার পদবিস্তাসে চার-চার-ছয় (৪+৪+৬)। 
চৌদ্দ (১৪) ছয়-হয়-হুই (৬+৬+২), আট-চার-ছুই (৮+৪+২), চার- 
চার-চার-ছুই (৪+৪+৪+২), চার-চার-ছুইচার (৪+৪8+২+৪) 
এবং ছুই-চার-চার-চার (২+৪+৪+৪) রীতি অবলদ্বিত হয়েছে। 


১৩৬ কবি সত্যেন্্রনাথ দত্ত 


প্রথম রীতিটি মধুস্দনের সব সনেটে দেখা যাবে। তার পরের চারটি 
রীতি রবীন্দ্রনাথে। পঞ্চম ও বষ্ট রীতি ছুটি প্রমথ চৌধুরীর বহু 
ব্যবহৃত। দ্বিতীয় রীতিটিও প্রমথ চৌধুরীর সনেটে আছে । চার-্চার- 
চার-ছুই (৪+৪+৪-+২) রীতিটিই সত্যেন্ত্রলাথে বেশী দ্রেখা বায়। 
'বেণু ও বীণার “মমির হস্ত কবিতার দ্বিতীয় সনেটটির পদবিন্তাস 
হয়েছে ছুই-চার-চার-চার (২+৪+৪+৪) রীতিতে । বাংল! সনেটে 
এই বিষ্তাস চোখে পড়ে না। অস্ত্যান্থপ্রাস সনেটের বিশেষ অঙ। 
সত্যেন্ত্রনাথ তার সনেটগুলিতে উনিশ-কুড়ি রকমের মিল ব্যবছার 
করেছিলেন। তার মধ্যে পাঁচটি রীতি তার পূর্ববর্তাদের সনেটে 
অনেক ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্ত বাকী চোদ্দ-পনরটি মধুন্দনের চতুর্দিশপদী 
কৰিতাবলী'তে তো! নয়ই, ররীন্দ্রনাথ-দেবেন্্রনাথ-প্রমথ চৌধুরীর সনেটেও 
বড় একটা দেখা যায় না। এখানে এই বিশিষ্ট অস্ত্যান্ুপ্রাসগুলির 
একটি তালিকা সঞ্চলন করা হচ্ছে। 


(ক) ১২২১; ৩৪৩৪, ৫৬৫৫১ ৭৭, (খ)ট ১২২১, ১২২১, ৩৪৩৪১ ৫৫, 
(গ) ১২২১, ১২২১১ ৩৪৩৪, ৫৫, (ঘ) ১২২১১ ১২২১১ ৩৪৩৪, ২২, 
(ঙ) ১২১ ২১১৩, ৩১৪৪, 8৪৫৫. (চ) ১২১২, ৩৪৩৪, ৪৬৫৬, ৩৩, 
ছে)ট ১২২১, ৩৪৪৩, ৫৬৫৬; ৭৭, (জ) ১২১২, ৩৪৩৪১ ৫৬৫৬১ ৭৭. 
(ঝ) ১২২১, ১২২১, ৩৪৩৪, ১১,  (ঞ) ১১২২৩৩, ১১৪৪৫৫, ৬৬. 
টে)ট ১১২২, ৩৩৪৪১ ৫৪৬৬) ৫৫. (5) ১১২২, ২২৩৩, 8৪8৫১ ৬৬. 
(ড) ১১১২২৩৩৩৩২২ ৪৪৫৫, (ঢ) ১২১২৩৪৩৪, ৫৪৫৪, ৬৬. 


সত্যেন্দ্রনাথ সনেটের আঙ্গিকে অচিস্তিতপূর্ব নৃতনত্ব প্রবতন করেন 
দলমাত্রিক ছন্দের ব্যবহার করে। ইতিপূর্বে হ্বধী সমাজের দৃঢ বিশ্বাস 
ছিল, যে সনেটের গাঢ়বদ্ধতা এবং গাভীব্য পয়ার ছন্দ ছাড়া 
আর কোন ছন্দে অটুট থাকতে পারে না। এমন কি পয়ার ছন্দেরও 
একমাত্র আট-ছয় বিভাগে মাত্রাবিন্যাস রীতি ছাড়া সার্থক সনেট স্থ্টি 
হতে পারে না। পরবর্তী বিশ্বাসটি রবীন্দ্রনাথ ভুল বলে প্রমাণ করে 
দিয়েছিলেন। ষত্যেন্ত্রনাথ তাদের অপর ভ্রমটির মূলেও প্রবল নাড়া 
দিলেন। বাংলা ১৩২৭ সালের মাঘ সংখ্য! 'প্রবাসী'র ৩৫১ পৃষ্ঠায় ভার 


সনেট রচগ্িতা ১৩৭ 


ইচ্ছায়ুক্তি' সনেটটির প্রকাশ প্রাজ্ঞঞনের মনে বিষম চাঞ্চল্যের স্যষ্টি 
করল। কবিতাটির উপলক্ষ্য ছিল 'ম্যাকৃন্থইনি”র মৃত্যু। এই ছুঃখজনক 
ঘটনার গাস্তীর্য কবিতাটিতে সার্থক অভিব্যক্তি পেয়েছে। বাংলা 
সাহিত্যে পয়ার ছন্দের পরিবর্তে দলমাত্রিক ছন্দে লেখা সনেট এই 
প্রথম । এবং এই প্রথম প্রয়াস সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। সত্যেন্রনাথ 
এই কাজে যে সাহস ও শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, তার অনুসরণ 
করতেও খুব কম কবিই সাহসী হয়েছেন। “বনফুলে*র দলমাত্রিক 
ছন্দে লেখ। 'পরশুরামের উক্তি' ( “অঙ্গারপর্ণা ) সনেটটি এই প্রসঙ্গে 
স্মরণীয় । “কবির তিরোধান' (বেল! শেবের গান ) নামে সত্যেন্্রনাথের 
আর একটি কবিতা দেখ] যায়, তারও বিবয়টি গভীর ("শ্বভাব-কবি 
গোবিন্দদাসের দেহাস্তে রচিত ) কিন্ত ছন্দ দলমাত্রিক | এ কবিতারটিও 
সনেটন্থবলভ ভাব-গাভী্যে পুর্ণ। কিন্ত কবিতাটি সনেটধর্মী হলেও 
একে ঠিক সনেট বলা চলে না। সনেটের পদ সংখ্যা চোদ হওয়া 
অবিচল বিধি হিসেবে গণ্য। কিন্ত এই কবিতাটির পদসংখ্যা ষোল । 
“সনেট' বলতে ভাব ও আজিক উভয়ের শিয়ম বন্ধনে রচিত বিশেষ 
এক ধরণের কবিতা বোঝায় বলে এই কবিতাকে আমর! “সনেট না 
বলে “সনেটধমী কবিতা" বলে অভিহিত করছি । সত্যেন্ত্র-কাব্যে এই 
ধরণের আরও কয়েকটি কবিতা আছে। এ“বেণু ও বীণার' প্ডাক- 
টিকিট' কবিতাটি এই জাতীয়। কনিতাটির শেষের যুগ্মপদ এটিকে সনেট- 
ধর্মী করে তুলেছে । এটির পদসংখ্যা ছাব্বিশ। “অভ্র-আবীর' গ্রন্থের 
দিগ্মিজয়ী” কবিতাটিও সনেট-লক্ষণযুক্ত । এতে কবি বিজয়ী রঘু ও 
শঙ্করের কথা বর্ণনা! করে কবির দি্বিজয়ের সঙ্গে ভাদের জয়ের তুলন৷ 
করে ছুয়ের প্রভেদ ম্প্ট করে তুলেছেন। ভাবের স্ুসংহতিতে 
কবিতাটি অতি চমৎকার হয়েছে। এ কবিতার পদ্দ সংখ্যা কুড়ি। 
রবীন্দ্রনাথের “কডি ও কোমলে'ও চতুর্দশের অধিক পদের সনেট- 
ধমী কবিতা আছে। 'সমুদ্র'ঁ (“কড়ি ও কোমল") কবিতার পদ- 
সংখ্যা বাইশ। এর প্রথম ষোল পংক্তিতে বিষয়ের অবতারণা এবং 
বাকী ছয় পংক্তিতে সে বিষয়ে কবির মনোভাব অভিব্যক্ত হয়েছে । 


১৮ 


১৩৮ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দশ 


অথচ কবিতার দৈর্ঘ্য সনেটের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় সংহত্িকে কু 
করেনি। 

দ্বিজেন্্রলাল রায় নেটের পরিবর্তে “্বশপদী' কবিতা রচন৷ 
করেছিলেন। এতে তিনি দলমাত্রিক ছন্দও ব্যবহার করেছেন। 
(“কবি'-_তত্রিবেণী”) । “ভ্রিবেণী' গ্রন্থের ভূমিকায় এই কবি বলেছেন, 

“আমি মিতাক্ষরিক চতুর্দশপদী না লিখিয়া মানবিক দশপদী কবিতা 
লিখি কেন, ইহার কৈফিয়ৎ এই যে, আমি ইংরাজি বা ইটালিয়ান 
9017176 এর অন্ধ অন্থকরণের পক্ষপাতী নহি। ক্ষুদ্র কবিতা লেখাই 
যদি উদ্দেশ্ট হয়, তাহা হইলে আমার মনে হয় যে, চতুর্দশপদীর চেয়ে 
দশপদী এরূপ কবিতা রচনার পক্ষে সমধিক উপযোগী ।' 

( দ্বিজেন্দ্রলাল গ্রন্থাবলী ) 
ক্ষুদ্রত্ব যে সনেটের একমাত্র লক্ষণ নয়, একথা সুপরিজ্ঞাত। সত্যেন্্রনাথ 
দ্বিজেন্রলালের এই প্রয়াসকে বিদ্রপ করেই ১৩১৬ সালের চৈত্র মাসের 
“ভারতী”তে (পৃঃ ৭০০) “কেন? নামে একটি “দশপদী কবিতা? 
লিখেছিলেন । তাতে দ্বিজেন্ত্রলালের “কবি'র 

“কেন গাহে কবি? কেন স্থ্য ওঠে ? বর্ষে বারি মেঘে; 
|] ( €ত্রিবেণী? ) 
ইত্যাদির অন্গুকরণে 
“কেন নাচে ভালুক £ কেন লাফায় ব্যাং? 


আন্ুলার! ওড়ে ?” 
ইত্যাদির শেষে ছিল, 


প্রাণের গভীর পাগলামি সে; কিন্বা 
একট! মৌলিকতার বেগে 
এসব কর্ম করে; এবং তাহ! ছাড়া 
দশপদী (ও) লেখে? 
অবশ্য, বল! আবশ্ঠক, এক্প বিজ্রপ ঠিক রুচি-সন্ত হয়েছে কিন! সে 
বিষয়ে নানারূপ মতের অবকাশ আছে! 
বাংল ভাবায় জাপানী সনেট বা তান্ক! রচন। সত্যেন্্নাথের 
অন্যতম কীতি। প্রথমে তিনি অনুবাদের মধ্য দিয়ে এই সনেটের সঙ্গে 


মনেট বচয়িত! ১৩৯ 


পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন ৷ পরবর্তীকালে তিনি মৌলিক 
'তান্কা' রচনা! করেন ( “তান্ক। সপ্তক” অভ্র-আবীর )। “ভারতী' ও 
প্রবাসী'তে তান্কার অন্থবাদ করতে গিয়ে সে সম্বন্ধে তিনি যে 
পরিচিতি দিয়েছিলেন, এখানে তা উদ্ধার করে সেই বিশ্বত কথাগুলি 
আবার জেনে নেওয়া যাক। “ভারতী” ১৩১৭ জ্যৈষ্ঠ পৃ ১৩৭। 
তান্ক! অন্থবাদ চয়নের প্রথমে, 

“তান্কা” জাপানী সনেট । ইহা পাঁচ পংক্তিতে জম্পূর্ণ। ইহার 
প্রথম ও তৃতীয় চরণে পাঁচটি করিয়া এবং দ্বিতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম 
চরণে সাতটি করিয়৷ অক্ষর থাকে । তান্কা সাধারণতঃ অমিত্রাক্ষর হয়।' 
১৩১৮ সালেয় বৈশাখ সংখ্য! “প্রবাসীতে কবির “মিকাডোর নৃতন খাতা? 
প্রবন্ধে তান্কার আঙ্গিক সন্বন্ধে প্রায় এক ধরণের কথাই রয়েছে, 


“এই সমস্ত কবিতা পাঁচ পংক্তির অধিক দীর্ঘ হইবার নিয়ম লাই ; 
মুরোপীয় পণ্ডিতের! ইহাকে জাপানী সনেট নামে অভিহিত করিয়া 
থাকেন; জাপানী ভাবায় এগুলিকে “তান্কা” বলে। তান্কার পাঁচ 
ংক্তিতে সাধারণতঃ একত্রিশটি মাত্র! থাকে ।' 

(পৃ৬*) 

মালয় উপদ্বীপের সনেট জাতীয় কবিত! “পান্ধমে'র সঙ্গেও আমাদের 
প্রথম পরিচয় সত্যেন্ত্রনাথের অন্রবাদের মাধ্যমে | পাস্তম সন্বন্ধে 
সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন, 


“ইতালির যেমন সনেট, মলয় উপদ্বীপের তেমনি পান্তধম্। পাস্তম্‌ 
অর্থে গান বা গীতিকবিতা। পাস্তমের প্রতি শ্লোকের দ্বিতীয় এবং চতুর্থ 
চরণ পরবর্তা শ্লোকের প্রথম এবং তৃতীয় চরণরূপে ব্যবহৃত হয়। 
প্রত্যেক শ্লোকে চারি চরণ থাকা আবশ্তক এবং সাধারণতঃ চারি 
শ্লোকে একটি পাস্তম্‌ সম্পূর্ণ হয়। তত্তি্ন, প্রতি শ্পোকের প্রথম ও 
দ্বিতীয় পংস্রিগলির সঙ্গে তৃতীয় ও চতুর্থ পংক্তিগুলির বণিতব্য বিষয়ের, 
সঙ্গমস্থলে গঙ্গাযমুনার মত একেবারে পাশাপাশি থাকা সত্ত্বেও 
সম্পূর্ণ পার্থক্য থাকাই নিয়ম । মাইকেল মধুন্থদন যেমন বঙভাবায় প্রথম 
সনেট লেখেন, তিক্তুর হুগো তেমনি ফরাসী ভাষায় প্রথম পাস্তমের 


১৪৩ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 


অন্থবাদ করেন। হুগে৷ মৌলিক পাস্তম্‌ রচনা না করিলেও তৎ-রুত 
অন্থবাদ প্রকাশিত হইবার পর হইতে ফরাসী সাহিত্যে পাস্কমের প্রভাব 
ক্রমশ: বিস্তৃতি লাভ করিয়া আসিয়াছে। পরবর্তী অনেক কবি 
অনেকগুলি সুন্দব ম্বন্দর মৌলিক পান্তম্‌ রচনা করিয়! শ্বদেশের ছন্দো- 
বিদ্যা ও কাব্য সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়ছেন।' 
( 'প্রবাসী' ১৩১৬ পৌধ, পৃ-৭৪২ ) 

এ দেশের অন্য কোন কবি বাংলায় পানস্তম্‌ রচনা বা অনুবাদ করে 
“হ্বদেশের ছন্দো-বিদ্ভা ও কাব্য সাহিত্যকে সমৃদ্ধ' করেছেন বলে আমাদের 
জান নেই। বিভিন্ন দেশীয় সনেট বাংলায় অনুবাদ বা! প্রবন্তিত করে 
সাহ্ত্যসাধক সত্যেন্দ্রনাথ বাংল! সাহিত্যের পরিধি বিস্তৃত করে গেছেন । 

তিনি ফরাসী সনেটেরও অঙন্ুবাদ করেছিলেন। মাতৃতাষার 
সাহিত্যের ভাগ্ডারে তার এই দান বিশেষ মূল্যবান্‌। 


খ--জনুবাদক 


(কবিত! পাঠের সময়, কবির কলিত জগতের সঙ্গে আমাদের 
মনের সংযোগ ঘটে। কিন্ত আপন আপন অভিজ্ঞতা অনুযায়ী আমরা 
প্রত্যেকে পৃথক পৃথক তাবে সেটি অহ্থতব করি। ফুলে, কবির কল্পন! 
আমাদের মনোজগতে নবন্ূপ লাভ করে। কল্পনার এই নবর্নপকে 
যথাযথ ও শিল্পসঙ্গত ভাবে অন্ত কোন ভাষায় প্রকাশ করতে পারলে, 
মূল তাষের সঙ্গে পরবর্তী বূপকারের মৌলিকত্ব মিশ্রিত হয়। অন্থবাদ 
হয় প্রাণবস্ত। একাজ সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। অন্থবাদে প্রীণপ্রতিষ্ঠা 
করতে হলে অন্থবাদকের শুধু শিল্পবোধ থাকলেই হবে না, স্যরি 
ক্ষমতাও থাকা চাই। রবীন্দ্রনাথ “তীর্থরেণুঃ গ্রন্থের কবিতাগুলি সম্বন্ধে 
বলেছিলেন, 

“এই অন্গবাদগুলি যেন জগ্মান্তর প্রাপ্তি--আত্মা এক দেহ হইতে 
অন্য দেহে সঞ্চারিত হইয়াছে-_ইহা! শিল্পকার্য নহে, ইহা! স্থষ্টিকার্য্য |; 

( ততীর্ঘরেণু' পাঠাস্তে কবির কাছে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র ) 
সত্যেন্্রনাথের অনুবাদ কবিতাগুলি পড়তে গিয়ে একথ| বারবার স্মরণ 
হয়। কবিতাগুলি কেবল তাষাস্তরিত হয়নি, কবির প্রগাঢ় উপলব্ধির 
অন্থরঞ্জনে নৃতন প্রাণ পেয়েছে । এইজন্য তার অস্থবাদ সম্বন্ধে বলা হয়, 

“লেখক মহাশয় এগুলিকে “অন্ববাদ' বলিয়] ছাপিয়। ন! দিলে কেহই 
তর্জম! বলিয়! মনে করিতে পারিতেন লা। 

(পুস্তক সমালোচনা-_ “তীর্থরেণু', প্রবাসী ১৩১৭ আশ্বিন, পৃ-৬১৯) 
এই সমালোচক, কবির অঙ্ুবাদ-দক্গতার উৎস খুঁজে পেয়েছেন তার 
কবিকল্পনার সহজ দ্রতগতি, স্বভাবতঃ বিচিত্র ভাব এবং বিভিন্ন 
অবস্থায় কল্পনা সঞ্চালন ক্ষমতার মধ্যে । বাস্তবিক, সত্যেন্ত্রাথের কল্পন। 
এত বিচিত্র বিষয়ে এত সহজে পক্ষবিস্তার করেছে যে তা দেখে 
সকলেই বিস্মিত হয়েছেন। অধ্যাত্ব-তত্ব, দার্শনিক তত্ব, সাহিত্য তত্ব, 
দেশ প্রীতি, প্রার্কৃতিক সৌন্দর্য, হাস্তরস, প্রেম, নারী বন্দনা, বাৎসল্যরস, 
নীতিকথা, সামাজিক বৈষম্য, চারিত্র পুজা প্রভৃতি অসংখ্য বিষয়ের 


১৪২ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দ্ধ 


কবিতার অনুবাদ করেছেন তিনি। এবং কি ভাব, কি ভাষায় সে সব 
কবিতায় এতটুকুও বিজাতীয় গন্ধ পাওয়া যায় না। গ্রীসদেশীয় কবি 
“থিয়োক্রিটাসে'র কবিতার অন্থবাদে (মণি মঞ্জুষা, 'গায়ের পালা” ) কবি 
“গোষ্ঠলীল।', কৃষ্ণ, সুবল, বলাই, বড়াই বুড়ি, ললিতা, শিব, “রাসের 
নাচ' প্রসঙ্গ গ্রথিত করে সোটকে আমাদের দেশের খাঁটি জিনিষ করে 
তুলেছেন। এরকম দৃষ্টাস্ত আরও আছে। ভাব! ব্যবহারেও বাংলার 
প্রাণম্পন্মন ধর! পড়েছে। “তরু দত্তের কবিত৷ অহ্থবাদ করতে গিয়ে 
তিনি লিখেছেন “আখি ইতি উতি ছুটে__“শিশির টোপায়ে পড়ে, 
( মণি-মঞ্ুষা, “যোগাস্ঘা? )। বেলজিয়মের কবি 'গেরাপ্দি'রি কবিতার 
অঙ্কবাদে লিখেছেন_-“আচোট ও ঠোট দেখতে নারি মোটে, ( মণি-যঞ্কুষা, 
দুঃখে সুখ" )। এই সব ঘরোয়া শব্দের ব্যবহার তার অন্ুবাদকে 
্বাতাবিক করে তুলেছে । 
“খোকা আমার, খোকা আমার, 'তুল্‌-তুন্সী”র পাত !, 
(তীর্থ সলিল, 'মাউরি জাতির ঘুম পাড়ানি' ) 
বা, 
“আহা, আহা “আ-ঈ' ! 
আহা মরে যাই, 
কচি আঙুল ঘুরুণি, 
বাছা, পরাণ জুড়ুনি, 
কে বেড়াবে হাম! দিয়ে, 
কে বেড়াবে দাওয়ায়ঃ 
কে খেলবে ধুলো নিয়ে 
ছাচত লাটির ছাওয়ায় 1, 
( তীর্থরেণুও “ঘুষ-তাঙা' ) 
কিংবা, 
(আমি) “করব না কো কাছ 
হব সোনার যাছ 
দেখবে! খালি ডালিম গাছে কেমন নাচে প্রভু । 
( মণি'মঞ্জুষা, “ঘুম পাড়ানোর গল্প! ) 


অন্গুবাদক ১৪৩ 


এইগুলিতে আমাদের দেশে ছড়ার ভাব, ভাষা এমন স্বাভাবিক ভাবে 
মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে যে কবিতাগুলিকে অহ্রবাদ বলে মনে করতে 


দ্বিধা হয় | 
ডালিম গাছে পরভু নাচে 


টাক ডুমাড়ুম বাদি বাজে!” 


এই ছড়ার সঙ্গে শেষোদ্ধত কবিতাংশের শেষ পংক্তিটির মিল সুষ্পষ্ট । 
সত্যেন্রনাথের অন্থবাদকুশলতার নিদর্শন-ম্বরূপ তার অন্থবাদের পাশাপাশি 
741:75 এর মূল কবিতা! তুলে দিচ্ছি, 


“ওরে কচি! ওরে জড়সড় ! নতমুখ ! 
কত আতঙ্কে ছুরু ছুরু তোর বুক, 
অত ভ্রত আর হবে না পলা'তে 
তুরিত চলি 
মারিতে ধরিতে আমি যাব নারে 
লাজল তুলি ।” 
সত্যই ব্যথ! পেয়েছি পরাণে, ভাই, 
'্বভাবের ভাব-_ মানুষ তা" রাখে নাই; 
অকারণ নয় তোর এই ভয়, 
আমারে ত্রাস! 
ধরাচর তবু তোরি সহচর, 
মরণ-দাস।' 
( তীর্থ সলিল, “একটি মুবিকের প্রতি' ) 
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১৪৪ কবি সত্যোজ্জনাথ দত্ত 
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সত্যেন্্নাথের অন্থবাদ কবিতার আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, অনেক 


সময় তিনি মূল কবিতার ছন্দ বজায় রেখেই সেগুলিকে তাবাস্তরিত 
করতেন। যেমন, 


“ইহ হি। ভবতি। দণ্ডকা-। রণ্যদে-। 

শে স্থিতিঃ। 
পুণ্যতা- | জাংমুনী-। নাংমনে!- | হারিণী | 
গগনে গগনে | নীল্‌ নিবিড় । 

ভিড়, মেঘের । ভিড় গো ভিড়। 
শোন্‌ তাদের | শব্দ ভীম | 

ডম্বরুর | ছুন্ুভির ॥” 

(“ছন্দ-সরম্বতী+ ভারতী ১৩২৫ বৈশাখ, পৃ-৩ ) 
সত্যেন্সনাথের অন্থবাদ কবিতার ডালিতে অন্য ভাষার কিছু সনেটের 
অন্থবাদও আছে। 

কবির কয়েকটী নাট্যকাব্যান্বাদেরও সন্ধান পাওয়া যায়। একটি 
ভার “রঙমলী' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে । এটির নাম "আয়ুন্মতী”। এই 
বিষাদাস্ত নাট্যখানি ওজস্বী অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত হওয়ায় ভাবমহিম! 
বিশেষ পরিশ্ফুট হয়েছে । “রঙগমল্লী” গ্রন্থের সমালোচন! প্রসঙ্গে ১৩২৪ 
সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্য। “প্রবাসী'তে কোন সমালোচক (সমালোচনার শেষে 
রচয়িতার নাম উল্লিখিত হয়নি) "আয়ুদ্মতী'র অন্থবাদসৌন্দর্য্য সন্থন্ধে 
বলেছিলেন, 
যেমন আসল নাটকখানি ভাবে রসে কবিত্বে শুন্দর, অন্ুৰাদও 
তাহারই অন্থর্ূপ হইয়াছে । সরল স্বচ্ছ কবিত্বময় ভাষায়, অনাহত গভীর 
অমিত্রাক্ষর ছন্দে, একেবারে দেশী ছাদে অন্ুবাদটি আশ্চর্য্য রকম পরিপাটি 
হইয়াছে। কোথাও একটু জটিলতা; আড়ষ্টভাব, বা বিদেশী গন্ধ নাই |» 
€( পৃ-২৫০) 


অনুবাদক ১৪৫ 


কবির অপর নাট্যকাব্যের অচ্ছবাদ প্বন্দীদেবত।' ১৩২০র আশ্বিন সংখ্য! 
প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়েছিল (পু-৭৬০)। অস্থবাদকের মৌলিকতার 
সংযোগে কাব্যটি অত্যত্ত সজীৰ হয়েছে । “পরিচয়' পত্রিকার এক প্রবন্ধে 
এর উচ্চ প্রশংসা দেখ যায়, 

গ্রীক কবিতার ইংরেজী অঙ্কুবাদে শুনি চ:০226615605 বলিতেছে, 
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সত্যেন্দ্রনাথ ইহার স্বচ্ছন্দ অন্থবাদ করিয়াছেন আশ্চর্য্য সুন্দর ভাবে, 
“হা ধিক! হাধিকৃ! কি আর বলিব বল্‌! 
চির-যৌবনা ! চির-কুমারীর দল ! 
অথির লহর নিতি যার আসে ধেয়ে, 
তোরা অগ্সর! সেই সাগরের মেয়ে ; 
এই দ্রিকে আয়, দেখে যা আমার দশা, 
শিকল বেড়ীতে সকল শরীর কশা । 
বন্দী হইয়! পাহাড়ে পাহারা আছি-_ 
এ-পদ কখনে! লয় নাই কেহ যাচি।” 
বূপ ও রীতিতে এই ব্নপাস্তরিত কবিতাটি সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া প্রীতি 
জন্মায় । মুল কবিতাটি বাংল অন্গবাদের মধ্যে যেন নবজন্ম লাভ 
করিয়াছে । **-*** ইহাকে অন্থবাদ না বলিয়া মৌলিক স্যষ্টি আখ্য। দিতে 
ইচ্ছা! হয় ।” 
(“কবি সত্যেন্দ্রনাথ”, সৈয়দ আলী আহসান, পরিচয় ১৩৪৮ পৌষ, পৃ-১২) 


১৪ 


১৪৬ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 


১৩২০ সালের আশ্বিন সংখ্য। “ভারতী'র ৬৮২ পৃষ্ঠায় “রাজা ও রাখাল" 
নামে সত্যেন্রনাথের এক না্্যকাব্য প্রকাশিত হয়েছিল। এটি খুষ্ট- 
জন্মের প্রায় হাজার বছর পূর্বে লেখ! “রাজ! সলোমনের “5০০ ০৫ 
501085” অবলম্বনে রচিত। এখানেও অচ্ছবাদ অতি স্বচ্ছন্দ । “ভারতী, 
১৩২২, আশ্বিন সংখ্যায় (পৃ-৫৪€) 'শক্র' নামে একটি নাট্যকাব্য 
প্রকাশিত হয়। মাত্র একটি পত্র €(গছ্যে লিখিত) ছাড়! কাব্যটি 
আগাগোড়া অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। সাবলীল রচনাভঙ্গির গুণে নাটকটি 
মূলের মতই রোমাঞ্চকর হয়েছে। 

এবারে সত্যেন্ত্রনাথের বিষয় নির্বাচন সম্ধদ্ধে কিছু আলোচনা করা 
দরকার। লক্ষ্য কর! যায় সত্যেন্্রনাথ নানা ভাবার কবিতার অন্থবাদ 
করেছেন। কোন ভাষ! জানা মা থাকলে সে ভাষার কবিতার ইংরেজী 
অচ্কবাদ অবলম্বন করেও পাঠকদের অন্য ভাষার কবিতার রস উপভোগ 
করবার স্বযোগ করে দিতেন তিমি । বহু প্রাচীন, অপরিচিত ব৷ ছুপ্রাপ্য 
ফবিতা৷ অনুবাদের প্রতি তার বিশেষ ঝৌক ছিল । সমালোচক মোহিতলাল 
মজুমদার এ সম্ধন্ধে অভিযোগ করেছেন, 

তিনি যে সকল বিদেশী কবিতা অনুবাদ করিয়াছেন, সেগুলির 
নির্বাচনে সাহিত্যিক রসবোধ অপেক্ষা সাহিত্যিক কৌতুহলই জয়ী 
হইয়াছে । যে সকল কবিতা সাহিত্যের চিরস্তন সম্পদ সেগুলিকে তেমন 
আদর না করিয়া, অপরিচিত দেশের, অখ্যাত তাষার, অখ্যাত কবির 
কৰিতার প্রতি তিনি অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছেন; অথবা, সুকবিতার 
সংখ্যা অপেক্ষা কবিদের নামের সংখ্যা বাড়াইতে চাহিয়াছেন-_-খাহাতে 
তাহার অধ্যয়নের পরিধি কত বিস্তৃত তাহাই প্রমাণিত হয় 1 

(-সত্যেন্ত্রনাথ দত্ত'ঃ আধুনিক বাংল! সাহিত্য, ২য় সংস্করণ পৃ-২০৬ ) 
“সাহিত্যের চিরস্তন সম্পদ কবিদের ঘসবোধকে তৃপ্ত করে। কিন্তু 
চিরস্তন সম্পদ ছাড়! অন্য শ্রেণীর সাহিত্যও তাদের তৃপ্তি দিয়ে, মনে 
অহ্ববাদের প্রেরণা জাগাতে পারে। রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কবিদের অনুবাদ 
কবিতাগুলির দিকে লক্ষ্য করলে দেখ! যাবে-সাহিত্য হিসেবে প্রথম 
শ্রেণীতে স্থান পাবার যোগ্য কবিতাই শুধু নয়, নানা ধরণের এবং 


অনুবাদক ১৪৭ 


নানা শ্রেণীর কবিতাই তারা অন্বাদ করেছেন। ,সত্যেন্্রনাথের ক্ষেত্রেও 
তার ব্যতিক্রম হয়নি। সত্যেন্্নাথ সাহিত্য-কৌতৃহলী ছিলেন সে কথা 
সত্য। কিন্তু এই অন্বাদকের সাহিত্যিক কৌতূহল ভার রসগ্রাহিতাকে 
অতিক্রম করে গিয়েছিল, এ অভিযোগ মেনে নেওয়া যায় না। 
সত্যেন্্রনাথের উদ্দ্যেন্ঠই ছিল নান! সাহিত্যতীর্থের মণি, রেণু এবং 
বিন্দু বিশ্ব সলিল সংগ্রহ করে মাতৃভাষার সাহিত্যভাগ্ডারকে সমৃদ্ধ 
কর! । এইজন্য তিনি বিভিন্ন ভাষার অজত্ কবিতা চয়ন করেছিলেন। 
সকল তাবার সাহিত্য সমান উন্নত নয়। তাই নানা সাহিত্যের নমুনার 
সংগ্রহে সৰ কবিতা হয়তো উচ্চ শ্রেণীর হয়নি। 'তীর্থরেণু, গ্রন্থের 
ভূমিকায় সত্যেন্ত্রনাথ স্পষ্ট করেই বলেছেন, 
“বঙ্গবাণীর চরণে নিবেদি 
অভ্র-আবীর রাশি, 
অঞ্জলি দিই নিখিল কবির 
আকুল অশ্রু হাসি; 
আমার অশ্রু আমার পুলক 
তারি সাথে যায় মিশে, 
ধুঁজিন!, বাছিনা, যুঝিল! কেবল 
চেয়ে থাফি অনিমেষে | 
এই শ্বীকৃতির পর আর কোন কথ! তোল! উচিত মনে হয় ন1। 


গা_ভাষাশিল্পী 


' শ্রদ্ধেয় মোহিতলাল মজুমদার সত্যেন্ত্রকাব্যের দৌষগুণ বিচার করে 
সর্বশেষে মন্তব্য করেছিলেন, 

বাংলা সাহিত্যে সত্যেন্্রনাথের সর্বশেষ্ঠ দান, ভাষার বাকৃপদ্ধতির 
নৃতন করিয়! প্রতিষ্ঠা, ও তাহার সমৃদ্ধি-সাধন। সত্যেন্্রনাথের কাব্য- 
গুলিতে বাংল! ভাষার যেন একটি সম্পূর্ণ রূপ প্রকাশ পাইয়াছে ; এ 
তাবার যত স্তর আছে, অতিশয় - প্রাচীন কাল হুইতে আধুনিক কাল 
পর্য্যস্ত ভাষার ভাগ্ডারে যত শব্দ প্রবেশ লাভ করিয়াছে, যে সকল শবন্ব 
অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল, কিংবা! প্রচলিত থাক। সত্বেও সাহিত্যে 
প্রবেশ করিতে পারে নাই, এবং 26 দা০10-16৬615 ০৫6 81701 
211017015-তিনি এই সকলকেই কেমন অর্থ-গৌরব ও ধবনি-সৌষ্ঠব 
সহকারে তার রচন1 রাশিতে ব্যবহার করিয়াছেন, এবং তাষার প্রক্কৃতি 
অক্ষুণ্ রাখিয়া এমন সব নূতন শব্'ও স্্টি করিয়াছেন যে, সত্যেন্্রনাথের 
কাব্যগুলি যেন বাংলা বুলির এক রত্বাকর | ভাষার রীতি বা 1010ঃকেও 
তিনি যে তাবে উদ্ধার করিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে 
জাতির একটি মহ! উপকার হইয়াছে......বাংলা ভাষার জাতি, কুলও 
কৌলীন্লের পরিচয়টি অতঃপর আর সহজে লুপ্ত হইতে পারিবে না 1" । 

( আধুনিক বাংল! সাহিত্য, ২য় সংস্করণ, “সত্যেন্্রনাথ দত্ত", পৃ-২২৯ ) 
এই দীর্ঘ উদ্ধৃতিটিতে ভানাশিল্পী সত্যেন্ত্রনাথের অনেকগুলি বিশেষ 
বিশেষ কীর্তির কথা সংক্ষেপে বল! হয়েছে। বাংলা ভাষার উপর 
সত্যেন্্রনাথের বিশেষ দখল ছিল, এ ভাষার প্রকৃতিকে তিনি যথার্থ 
চিনে নিয়েছিলেন। তাই তিনি বাংল! ভাষার শব্বসমূদ্ধি সাধনে এমন 
কৃতকার্ধ্য হয়েছিলেন | মধ্যযুগের সাহিত্যের খুজি প,থি' (ক্রমে 
খুঙ্গি পৃথি লয়ে পাঠশালে যায়', তীর্থ-সলিল, 'দশীচক্র' ), ইতি উতি? 
( “উৎমৃুকতার আখি ইতি উতি ছুটে”, মগি-মঞ্তুষা, “যোগাগ্ভা”, ) “বুলে' 
(“ষেঘরূপে আকাশে সে বুলে' মণি-মঞ্জুষাঃ “বাণীর পুরোহিত?) “রড়ে' 
(লজ্জায় সে পলায় রড়ে?, বেধু ও বীণা, “ঝড় ও চারাগাহ' ), 'সেঁউতি' 


ভাবাশিল্পী ১৪৯ 


(“যদি হেউতি পরে চরণ পড়ে, হয় সে সোন! অনায়াসে, ফুলের ফসল, 
“কিশোরী” ) 'গাঁথনি' €প্প্রতি অল ফুলের গীথনি'+, হোমশিখা, 
“সোম? ), *দিঠি' (প্রিয়ার দিঠিতে ভোলা মন আজ', কুহু ও কেকা, 
পরিয়-প্রদক্ষিণ' )১ ঠাকুরালি' (“আমাদের এই কুটারে দেখেছি মান্নষের 
ঠাকুরালি' কুহু ও কেকা, “আমরা” ) প্রত্ৃতি শব্দ তার সাহিত্যে কেমন 
নতুন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা! বিশেষ লক্ষ্যণীয় । বহুদিন থেকে 
এই শব্দগুলি আধুনিক সাহিত্যের ভাবায় প্রবেশাধিকার হারিয়েছিল।' 
অথচ খাঁটি বাংল শব্দ হিসেবে এইগুলিই বাংলা ভাষার প্রাণ-সম্পদ | 
ভাষায় এমন অনেক শব্ধ এৰং বাক্যাংশ ব্যবহৃত হয়, যেগুলির ভাব- 
প্রকাশ-ক্ষমতা অতুলনীয়। কিন্তু নেহাৎ দেশজ শব এবং দেশীয় বুলি 
বলে তাচ্ছিল্য করে এগুলিকে সাহিত্যে ব্যবহার কর! হচ্ছিল ন|। 
উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যে যে নব-চেতনা দেখা দেয়; তাতে 
দেশীয় শব্ধ প্রভৃতির স্থলে সংস্কৃত শব্দাদির ব্যবহারের প্রতি অধিক ঝৌক 
দেখ গিয়েছিল। সত্যেন্্রনাথ এই অবহেলিত শব্দ এবং বাক্যাংশের 
ব্যবহারে তার সাহিত্যকে বিশেষ সমৃদ্ধ করে তুললেন ।' ফলে সাহিত্যের 
তাধায় এই সব শব্ধ ইত্যাদি ব্যবহারের উপযোগিতা প্রমাণিত হয়ে 
গেল। শুধু মৌলিক কবিতায় নয়, অনুবাদ করতে গিয়েও তিনি এই 
শব্দগুলির ভাবপ্রকাশক্ষমতা উপলব্ধি করেছেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে 
বাঙ্গালীও এগুলির মূল্য ভাল ভাবে উপলব্ধি করেছে। সত্যেন্ত্রকাব্যের 
খাটি বাংল! শব্দ এবং বুলির কয়েকটি দৃষ্টাস্ত দেখলে এগুলির শক্তি 
সন্বদ্ধে সুষ্পষ্ট ধারণ! কর! সহজ হবে । 


“গাছপালা! হতে শিশির টোপায়ে পড়ে' 
('যোগাস্তা? মণি-মঞ্জুষা ) 


ব্যথার জোয়ার হুড়িয়ে তাদের এই ঠিকানায় হাজির করে রোজ' 
( “কাঠগড়1” বেলা শেষের গান ) 


“কালিয়ে গেছিস? পাঁজরাগুলো আমারে হিম যেরে' 
( “নেই ঘরের ঘুম পাড়ানী*, সত্যেন্ত্রনাথের শিড কবিতা! ) 


'লাদুস্‌ হাত আমি একখানি' 
নং ( “বিকাশ-ভিখারী” তীর্থ রেণু ) 


১৫৬ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 


“সান মেনে আপদ বালাই কর্ধ আমি ক্ষয়” 
(“ঘুম পাড়ানী গান» রী 


“কে বেড়াবে হামা দিয়ে 


কে বেড়াবে দ্বাওয়ায়, 
কে থেল্বে ধুলো নিয়ে 
ছাচতলাটির ছাওয়ায় ।+ 
(“ঘুম ভাঙা” তীর্থ রেণু) 
ছুধটি খেয়ে কল্কলাব্' 
(8) 
দ্রর্ুকচা মারা জোয়ান চেহারা" 


(বেলা শেষের গান, “রাজাকারিগর? ) 


টপ. টপ. করে ফৌটায় ফৌটায় শিশির বিন্দুর ঝরে পড়াকে এক কথায় বলা 
গেছে “শিশির টোপায়ে পড়ে" । প্রত্যেকটি উদ্ধাতিতেই এই শব্বগুলির 
ইঙ্গিতময়তা লক্ষ্য করা যাবে । 
এবারে বাক্যাংশের পরিচয়, 
“চি কাচা মেইক কোলে, শিখেছে সব খুঁটে খেতে 
| (তুলির লিখন, “দতী' ) 
“নাড়ি ছেঁড়া নয়সে, তবু ভুলতে নারি তায়? 
(তুলির লিখন, “অনাধ্য।' ) 


গায়ের রৌয়। যায় ন। গ্যাখ।, সন্ধ্যা হ'ল রাত্রি আসে: 
( বেল! শেষের গান, 'ভীম-্জননী? ) 


প্রাণ করে খালি আখালি-পাখালি' 
( “অরুদ্ধতী', বেল! শেষের গান ) 
“ঠাকুর ! ঠাকুর 1**ষ্ট্যাচায় প্যাচ !***বুকের ভিতর 
মুচড়ে ওঠে, 
গায় কাট! গ্ভায়'''তীমকে আজি পাঠিয়েছি 
রাক্ষসের কোটে। 


ভাষা শিল্পী ১৫১ 


বালাই !.*"বালাই !"*-কি ছাই ভাবি-'ডেকেছে 
কর্তব্য তাকে । 
( বেলা শেষের গান, “ভীমস-্জননী' ) 
মাথা গ'জে যাদের ভিটায় নির্ধবাসনের ক্লেশ ভুলেছি' 
(এ) 
“কন্চা দিয়ে দেবতা জামাই বেঁধেছিলাম আমি, 
কিফল হ'ল? চোখের জলে কাটাই দিবস যামী ।' 
(“গিরিরাণী”, বিদায়-আরতি ) 


“সৌৎ বছরে তিনটি দিনের অতিথ. হ'ল মেয়ে, 
ছেলে হ'ল পর চেয়েদূর-__এ ছুখ কারে কই ?' 
(এ) 
“সতী? (তুলির লিখন ), “ভীম-জননী” (বেলা! শেষের গান ), “গিরিরাণী, 
' বিদায়-আরতি ) প্রভৃতি কবিতার ছত্রে ছত্রে বাংল! বুলি গাথা 
রয়েছে । এই সব জায়গায় সংস্কতশব্ববহুল “দাধুভাষা প্রয়োগ 
করবার কথা কল্পনাও করা যায় না। তাতে ভাব ক্ষুণ্ন হবার সম্ভাবন! । 
আমাদের ঘরোয়া শব্বগুলির প্রতিশব্দ মে ভাষায় পাওয়া কঠিন ত 
বটেই, পাওয়া গেলেও তাষার শক্তি তাতে অনেক কমে যায়। 
আমাদের নিগ্যব্যবহারের ভাষারভাবপ্রকাশ ক্ষমতা অনেক বেশী, 
সংস্কত বা পোবাকী ভাষায় ঘরোয়া ভাষার শক্তি পাওয়া যাবে ন|। 
সত্যেন্্রনাথের তাষ৷ সম্বন্ধে একটি অভিযোগ আছে যে ভিন, 
“অত্যন্ত অনুন্দর কথ অসঙ্ষোচে কবিতায় ব্যবহার করতেন' 
( “অনামী” পিত্রগচ্ছ" [ শ্রীকল্পনাকুমারেষু 7, 
দিলীপ কুমার রায়, পৃ-৪১৭ ) 
এ অভিযোগ অগ্রাহ করা যায় না। মাঝে মাঝে তার কবিতায় 
শব্দের প্রয়োগ সুসঙ্গত নয়। উদাহরণ, | 
“আজি মনে যে মনোজের কেল্লা হ'ল !, 
_ফুই ফুলেতে জোছনার জেল্লা হ'ল! 


১৫২ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 


রাক! ঠাদের আলো 
পেয়ে ভ্রমর কালো 
বেল্‌ ফুলের মালঞ্চে বেলেল্লা হল! 
( অভ্র-আবীর, “কুস্কুম-পঞ্চাশৎ' ) 
“ফোটাস্‌ রাঙা পদ্ম গো 
জান্বে তা কোন মদ্দ গো! । 
( অভ্র-আবীর, 'লালপরী? ) 
'বাদূলাদিনের উদ্‌ল1 ঝামট্‌ ভাসিয়ে দেবে স্যষ্টি; 
ল।গবে উছট ; ছাটের জলে ঝাপজা হবে দৃষ্টি ।” 
( অভ্র-আবীর, “দোসর' ) 


নিষ্ঠুরতার কাহিনী, হায়, যার তলিয়ে অগাধ নিষ্ঠীবনে ! 
( বেলা শেষের গান, “সরু” ) 
“জঁতের কথ! বল্তে গিয়েও হঠাৎ কেমন দাত গ্যাখায়? 
(.বেলা শেষের গান, 'শিরাজ.-ই-হিন্দও ) 


“মুণ্ডলগন মজ্জা-মেরুর কাবাব জোগায় কুকুরে” যু 


ঢাকের পিছে ট্যাম্টেমি-প্রায় টমির ধখচায় ট্যাশ টোশ.ও আজ ঘোরে 
(বিদায়-আরতি, “কোনো ধর্্মধবজের প্রতি ) 
উদ্ধৃত অংশগুলির কোন কোনটিতে অর্থও অস্পষ্ট রয়ে গেছে। অনেক 
সময় অন্রপ্রাসের মোহে সত্যেন্ত্রনাথ শঙ্ষের এরকম অপপ্রয়োগ 
করেছেন । কুছ্কুম-পধ্াশৎ', “দোসর' “কোনো ধর্ুধিবজের প্রতি", “সরযূ' 
এবং শিরা্জ-ই-হিন্দঃ থেকে উদ্ধত দ্বিতীয় কবিতাংশটিতে তার 
নিদর্শন রয়েছে । এছাড়া আরও ছৃষ্টাত্ত আছে, 
“অনেক তোমার ভক্ত আছে অনেক হোমার বান্মীকি 
হোম্রা-চোম্রা নই আমি, তুই মোর পানে হায় চাইবি কি?' 
| ( অভ্র-আবীর, “অঞ্জলি? ) 
ভাবকে বিশেষ দীপ্তি দান করেন! এমন ধরণের শব্দের খেল! নিন্বনীয়। 
কিন্ত কৃতিত্বের তুলনায় কবির এইসব ক্রটি নগণ্য । 
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(মুখের কথায় আমরা অনেক বিদ্বেশী শব্দ ব্যবহার করে থাকি। 
সত্যেন্্রনাথ এইরকম অনেক শন্বকে সাহিত্যের তাষায় আসন দিয়েছেন । 
ভার কাব্যে ইংরেজী, আররী এবং ফারসী শব পাওয়া যায়। “হসস্তিকা'্র 
কবিতাগুলিতে রসম্্টির প্রয়োজনে বহু ইংরেজী শব্বের ব্যবহার হয়েছে। 
তাছাড়াও মাঝে মাঝে ইংরেজী শব্ধ পাওয়া যায়, 


“চারুতায় ছেয়ে দাও মিল্‌ মেভ, শিল্পে? 
(বেলা শেষের গান, চরকার আরতি? ) 


“কলে-গড়া “কন্ফর্ট !* খেসারত বিস্তর 1” রর 
(এ) 
আরবী-ফারনী শব্দের ব্যবহার বাংলা সাহিত্যের ভাষায় বছ আগেই 


শুরু হয়েছিল। সত্যেন্দ্রনাথ বাংল! তাষায় ব্যাপক ভাবে এ সব শব্দ 
আমদানী করতে লাগলেন। “কবর-ই-নুরজাহান্* (অভর-আবীর ), 
£ইত্মদৃ-উদ্দৌলা” (৬), “তাজ' (এ), “সান্-পহেলী' (বেলা! শেষের 
গান ), “সাল্-তামামী' (এ ), আখেরী” (এ), ইনসাফ, (বিদায়-আরতি ) 
ইত্যাদি বু কবিতায় আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহারের অসংখ্য দৃষ্টাস্ত 
আছে। অধিকাংশ স্থলেই এই ব্যবহার সার্থক দৃষ্টাস্ত স্বরূপ, 

নীল-লোহছিতের বিভূতি ওই লেগেছে আজ আস্মানে, 

লেগেছে ফ্লোস্মিনীর ফুলে, আর লেগেছে মোর প্রাণে 

নীলের কোলে সোনার কেশর, নীল স্থখেতে স্পন্দমান, 


নীল পাহাড়ের ফুলদানীতে প্রফুল জাফ রাণিস্থান ।' 
(বিদায়-আরতিঃ “জাফ রাণিস্থান' ) 


“বাদশাজাদ1 দেখল তোমায়- দেখল প্রথম নওরোজে, 
খুসী দিলের খুস্‌্রোজে তার জীবন মরণ ছুই যোঝে ।' 
( অভ্র-আবীর, “কবর-ই-নুরজাহান্‌, ) 
'মিলন-ধন্ম্ী মানুষ আমরা 
মনে মনে আছে মিল্‌, 
থুলে দাও খিল, হাম্থক নিখিল 


দাও খুলে দাও দিল!” 
(কুহু ও কেকা; “ফুল-শিণি” ) 
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কিস্ত এ সন্বন্ধেও অভিযোগ আছে। ১৩৪৮ সালের পৌষ সংখ্য। “পরিচয়” 
পত্রিকায় সমালোচক সৈয়দ আলী আহসান বলেছেন, 
আরবী ফারসী শব্দের শোভন এবং স্বাভাবিক প্রয়োগে কবির 
কাব্য অপুর্বব রসমৃত্তি লাভ করিতে পারে; কিন্ত ইহার অপপ্রয়োগে 
ভাবা সুসজ্জিত হওয়ার পরিবর্তে সং সাজিয়াই বসে, যেমন সং সাজিয়াছে 
সত্যেন্্রনাথের নিয়োদ্ধুত ছত্র কয়টি, 
“হাল্কা হাসির গুল্‌ গুলাৰি 
পাপড়ি কেবল ছড়িয়ে রে 
আমেজে মশগুল ক'রে দেয় 
সকল শিকড় নড়িয়ে রে 1; 

(“কবি সত্যেন্্রনাথ”, পৃ-৫১২) 
কবির আত্যস্তিক অস্রপ্রাসপ্রিয়তার দরুণই এ অংশের আরবী-ফারসী 
শব্দ ব্যবহার অস্থন্দর হয়েছে । শব্দ ব্যবহারের এই ক্রটির সমর্থনে খুব 
বেশী দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে না । 

বাংলায় খুব অল্প পরিচিত সংস্কত শব্দ ব্যবহারেও সত্যেন্্রনাথের 
ঝৌক ছিল। “দ্রোণী” প্প্রাবৃট', “মদিরেক্ষণা”, খাতভর' “সান্ত্র” শ্িশ্বোধ' 
ইত্যাদি অজজ্র শব্দ এর উদাহরণ । 
প্রয়োজনবোধে শব্ষ স্প্টি করতে সত্য্দ্রনাথ বিশেষ দক্ষ 
ছিলেন। এই শব্দ স্ষ্টির ক্ষমত! বহু সমালোচককে চমকিত করেছে । 
শিশুদের প্রতি সোহাগে তার ভাব! শিশুদের মুখের ভাবা হয়ে উঠেছে, 
“আমি করব নাকে! কাছু” 
( মণি-মগ্তুষা, “ঘুম পাড়ানোর গল্স? ) 
শিশুকে বলেছেন, 
“কচি আঙুল ঘুরুণি 
বাছা পরাণ জুড়ুনি' 
( তীর্থরেণু , “ঘুম-ভাজা” ) 
খোকার সঙ্গে তুলনার প্রসঙ্গে “তুলসী পাতা” হয়ে গিয়েছে “তুল্‌- 
তুল্মী'র পাতা৷ (“খোকণ আমার! খোকা আমার ! তুল্তুন্সীর পাতা", 
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তীর্থ-সলিল, 'মাউরি জাতির ঘুম-পাঁড়ানী” )। শুধু 'তুল্সী”র সঙ্গে খোকার 
ভুল্তুল্‌ কোমল অঙ্গের তুলনা! চলে না। কিছুক্ষণ আগে বলা হয়েছে, 
অন্ুপ্রাসমোহে সত্যেন্্রনাথ কখনও কখনও শব্দের অপব্যবহার করেছেন । 
কিন্ত শব্দের অহ্প্রাস ভাবের সৌন্দর্যকে শ্ষুটতর করেছে এমন দৃষ্টাস্তও 
সত্যেন্্র-কাব্যে অনেক আছে। তার একটি, 
“উল্‌্সে ওঠে মন্টা, দেখে 
ইল্শেগু'ড়ির নাচ ।, 

( অভ্র-আবীর, 'ইল্‌শে শুঁড়ি' ) 
'ইল্‌্শে'র সংঘাতে “উল্সে' শব্দের উল্লাস যেন দ্বিগুণ বন্কৃত হয়ে 
উঠেছে। উল্লসিত” অর্থে উল্সে শব্দের ব্যবহারে কবির মৌলিকতা৷ 
রয়েছে । জুই ফুলকে “ৰন-জোসিনী' নাম দেওয়াতেও (ফুলের ফসল, 
জুঁই”) কবির নবশব্বস্থষ্টির পরিচয়। উড়োজাহাজকে তিনি বলেছেন 
“তৈলপ' এবং “চিড়িয়াগাড়ী”। বিস্তার করে” অর্থে “বিথারি” শব্দের 
ব্যবহার সত্যেন্্র-কাব্যে একাধিকবার আছে ( “বৃষ্টির চুম্বন বিথারি চলে 
যাওঃ, কুহু ও কেকাঃ “যক্ষের নিবেদন”, 

“সত্য সাধক ! এগিয়ে এস জ্ঞানের পূজার, 
অজ্ঞমনের অন্ধ গুহায় আলোক বিথারি, ইত্যাদি / 

“খেলোয়াড়ের দলে"র গুণগাথায় কবি যে-সব বিশেষ বিশেষ শব্ধ ব্যবহার 
করেছেন, তার উপর কিশোরদের দাবীর দলিল পাকা । হহণ্টন”, 
“এস্পোট",। 'ক্যাচ-আযাজ-ক্যাচ-ক্যান্য এই সব শব্দে কিশোরদের 
একচেটিয়া অধিকার । সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় স্থান পেয়ে এই শব্দগুলি 
কবিতাকে যেমন সমৃদ্ধ করেছে, তেমনি সাহিত্যের ভাষায় ব্যবহৃত হবার 
যোগ্যতাও প্রমাণ করেছে । শিশুরঞ্জক অপর এক কবিতায় রয়েছে 
“েড়ম কি তরকারী” “নবভস্কা” “হাপুৎ হুপুৎ হপত ( সত্যেন্্রনাথের 
শিশু কবিতা, “পেটুকের বর্ণ-পরিচয়' )। ধন্াত্বক শব্দ দিয়ে ভাব- 
প্রকাশের নিদর্শন আরও আছে। যেমন্‌ “শিল্‌্' (সত্যেন্্রনাথের শিশু 


কবিত| ) কবিতার, 
“কড়োমড়ো। রব যেন উড়ের বুলি? 
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“রেলগাড়ীর গান' (সত্যেন্্রনাথের শিশু কবিতা ) কবিতার, 
“একি! একি! একি দেখি! টেকি টেঁকি ভাই 
ঘোড়া-চুলে! গাছগুলে। ছোটে বাই বাই 
উকি মেরে ঝাৎ করে 
স'রে যায় সাৎ করে' , ইত্যাদি | 
মাস্তুত, পিস্তুত ইত্যাদি সন্বন্ধস্থচক শব্দ থেকে সত্যেন্্রনাথ 'ফুলতুতো' 
( সত্যেন্ত্রনাথের শিশু কবিতা, “বসস্তের ফুল? ), 'লতাতো” (এ, “শিউলি' ), 
“গাছতুতো' (এ) ইত্যাদি শব্দের উদ্ভাবন করেছিলেন। নবশবস্থষ্টির 
এমন দৃষ্টান্ত তার কাব্যে বিস্তর । কবিরা সাধারণতঃ ভাৰোপযোগী 
শব্দের সন্ধান করতে গিয়েই নতুন শব্দ স্থ্টি করে থাকেন। সত্যন্ত্র- 
নাথের স্থষ্টি কর! শব্দগুলি প্রায় সর্বদাই ভাব-বহনের উপযোগী হয়েছে। 
ভাষার মধ্য দিয়ে ভাবকে চমৎকার তাবে ফুটিয়ে তুলবার ক্ষমতা 
সত্যেন্ত্রনাথের অন্যতম প্রধান গুণ। একটি মাত্র কবিতা থেকে তার 
ভাবার এই গুণ সম্বন্ধে আলোচন! করব । কবিতাটির নাম “ছিন্নমুকুল' 
(কুহু ও কেকা)। অত্যন্ত সহজ ভাষার মধ্য থেকেও কি করে অন্ভূতির 
বেদনা স্ফুৃতি পায়, তার সুন্দর দৃষ্টান্ত এই কৰিতাটি। “সবচেয়ে” এবং 
“ছোট' এই ছুটি শব্দের পৌনঃপুশিক প্রয়োগ এর কারুণ্যকে ঘনীভূত 
করে তুলেছে। তাছাড়া মাঝে মাঝে আরও কয়েকটি একই ধরণের 
কথা৷ পুনরাবৃত্ত হয়েছে । যেমন--“সেগুলি', “সেই' 'গেছে?, "হারিয়ে 
গেছে” “হারিয়ে গেল” চলে গেছে”, ছেড়ে গেছে', “চলে গেল'। 
কুহু ও কেকা'র কবিতাগুলির ভাষা সম্বন্ধে মুদ্রারাক্ষম মোটামুটি ভাবে 
বলেছেন, 
এসংস্কত অলঙ্কারশীস্ত্রের মতে কাব্যের ভাষা! হইবে অপরিবর্তন- 
সহ। অর্থাৎ যে কথাটি কবি ব্যবহার করিবেন সেটির বদলে ছন্দ ও 
ভাব বজায় রাখিয়া আর কোন কথা ব্যবহার করা যাইবে না। এই কাব্য 
থানিতে সেই গুণটি প্রচুর আছে। ইহার ভাষা তাবছ্োতক এবং 
সঞ্জীবিত। আভিধানিক শব অপেক্ষা চলিত শব্দের তাবব্যঞ্জনার শক্তি 
সমধিক, সেইজন্য কবি নির্ভয়ে যথাস্থানে যে সমস্ত চলিত শব্দ প্রয়োগ 


ভাষাশিল্পী ১৫৭ 


করিয়াছেন তাহাতে কবিতাগুলির গ্যোতনশক্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে-_ 
সেইজন্য এই কবির কবিতাগুলি বলে যাহা! তাহা অপেক্ষা ভাবায় 


অনেক বেশী | 
( প্রবাসী” ১৩১৯ আশ্বিন পৃ-৬৯৪ ) 


বাস্তবিক, কবিত! তখনই সার্থক, যখন তার ভাষা হয় অপরিবর্তনীয়। 
কবিতার ভাব এবং আঙ্গিক একান্ত ভাবে পরম্পরসাপেক্ষ । এইজন্য 
ভাষার পরিবর্তন কবিস্থ্ ভাবলোককেও পরিবততিত করে দেয়, কবিতার 
অঙ্গহানি হয় তাতে । সত্যেন্ত্র-কাব্যের ভাষার এই “অপরিবর্তন সহ'তা 
তার কাব্যের ভাবকে নিখুঁত মুতি দিতে পেরেছে। শুধু “কুছ ও কেকা' 
নয় তার সব কাব্য সগ্ধন্ধেই মোটামুটি তাবে এই কথা বলা যায়। 
এই গুণ তাঁর কাব্যসাধনার সাফল্যের অন্ততম কারণ) 

' সত্যেন্্রনাথের কল্পনা-প্রধান ব৷ প্ররুতি ও প্রেম বিষয়ক কবিতার 
তাষার সঙ্গে অগ্তান্ত কবিতার ভাষার বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। 
ফুলের ফসল" এবং অন্ভান্ত গ্রন্থেরও অনেকগুলি কবিতায় তার ভাব! 
কাব্যময় । ভাব! সেখানে অতিচারী কল্পনার বাহন |, এই ভাষার নিদর্শন, 


“ওগে। শতদল ! আজিকে কেবল 
সব কোলাহল তোলা, 
রাঙা টুক্টুক্‌ পাপংড়ি ঝিশ্নুক 


নিভৃতে ভরিয়। তোলা ! 
জ্যোত্স্রা-মাখানো মরালের পাখ! 
আখি মেলে আজ তারি পানে তাকা, 


বর্ষ! চুকায়ে বিজুলি লুকায়ে 
শাদ। মেঘে চোখ বোল; 
( আজ ) সীস্‌ মহলের সকল তলের 


সকল ঝরোখা খোলা 1; 
(ফুলের ফসল, 'শতদল' ) 


“ঘাসের শীষে সবুজ করে শিস্‌ দিয়েছ সুন্দরী ! 


তাই উথলে হরিৎ সোহাগ কুঞ্জবনের বুক ভরি !? 
( অভ্র-আবীর, “সবুজ পরী? ) 


১৫৮ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 


“আঙ্র-দোলানে। অলকে তোমার 
লেগেছে ম্বপন-বুলানো হাওয়া 
(ফুলের ফসল, 'পুষ্পের নিবেদন+ ) 
'অন্তত্র তিনি যে তাষায় কবিতা লিখেছেন তার ভঙ্গি গছ্যের। সে 
তাষ! অত্যস্ত বলিষ্ঠ, তাতে রহস্তসয়তা নেই।; উদাহরণ, 
'্পাচ-হাজারের এক এক মোতি, এম্নি হাজার মোতির হার 
বাদশা দিলেন কে তোমার সাত-সাগরের শোতার সার ।” 
( অভ্র-আবীর, “কবর-ই-নূরজাহান্‌! ) 
“কথার শেষে কোটাল এসে বাধলে ক'সে তায়, 
শাস্ত শিশু হাস্ল শুধু শিষ্ট উপেক্ষায় ।' 
(বিদায়-আরতি, “কয়াধু' ) 
কালার কীন্তি মিশর-জ্রাবিড়-আরব-চীনের সভ্যতা, 
গোরার কীন্তি? ডাইনামাইট-__সভ্য করার দ্রব্য তা !' 
(বিদায়-আরতি, “দাবীর চিঠি”) 
“রাজায় প্রজায় খাছ্য-খাদক ! কেমন রাজ! ! কেমন প্রজা !? 
( বেল! শেষের গান, “ভীম-জননী? ) 
“চিড়িয়া-গাড়ী শাজোয়া-গাড়ী সাজিয়ে এলেন মারতে নিরস্ত্রেরে। 
“বেবি-কিলার? জাদরেল্‌ এলেন জালিয়শাবাগে, জবর ফৌজ ঘেরে ) 
ভাঙতে সভা বল্‌লে নাকো, বললে নাকে। “নইলে সাজা হবে”, 
হঠাৎ শুরু মৃত্যু বৃষ্টি! আকাশ বধির আর্ত-কলরবে !, 
(ৰেল! শেষের গান, “ফরিয়াদ” ) 
'এ তার ভাবান্গগ ভাব] ব্যবহার ক্ষমতার পরিচয় | 
(এই কবির কৰিতাতে ভাষার চিত্রণ-নৈপুণ্যের কথা সর্বজনবিদিত । 
পান্ধীর গান”, “দূরের পাল্পা' প্রভৃতি কবিতায় এর অনেক নিদর্শন 
পাওয়। যায়। "তুলির লিখনে'র “শোতিকা” থেকে দৃষ্টান্ত-স্বর্ূপ কয়েকটি 
পংস্তি উদ্ধার করছি, 
“শঙ্ঘ-ধবল গৃহটি আমার 
কীলক-বদ্ধ কৰাট তাছে। 


ভাষাশিল্পী ১৫৯ 
গৃহচুড়ে সৌভাগ্য-পতাকা 


গৃহতলে শুক সারিকা! গাছে; 
শ্লথ আলম্তে আরামে ঝিমাই 
রেশমের হিন্দোলার পরে, 
দাসী নিপুণিকা আর চতুরিকা 
মক্ষী তাড়ায় চামর করে।, 
এই উদ্ধটিতে আর একটি বিষয় লক্ষ্য কর! দরকার । 'ম্বপ্ন', 'বর্ধামজল” 
ইত্যাদি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ যেমন শব্বচয়নের বিশিষ্টতায় কালিদাসের 
কাব্যের পরিবেশ ফুটিয়ে তুলেছেন, _সত্যেন্্রনাথের এই কবিতাংশেও 
তেমনি শব্দব-ব্যবহারের বিশিষ্টতায় কালিদাসের কাব্যের যুগের পরিবেশ 
স্পষ্ট হয়েছে । 

১৩২৯ এর শ্রাবণ সংখ্য! প্রবাসী'তে কবিবন্ধু চারুচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
বলেছেন, 

“বহু শব্দ জান! ছিল বলে” ও কবিতার মিল করা থুব অভ্যাস ছিল 
বলে; সত্যেন কথ! নিয়ে ওলট-পালট করে" বা এক কথা বিভিন্ন অর্থে 
প্রয়োগ করে' শব্বক্রীড়৷ (00) করতে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। এর 
একটি উদাহরণ পাওয়া যায় “হসস্তিকা” বইয়ে “অন্বল-সন্বর! কাব্যে ।” 

.. (গিত্যেন্্র পরিচয়', পৃ-₹৮৯ ) 
চারুচন্ত্র বন্য্যোপাধ্যায়ের লেখা উল্লিখিত প্রবন্ধেই সত্যেন্ত্রনাথের শব্দব- 
ক্রীড়ার একটি উদাহরণ রয়েছে। কবি কাশ্মীর থেকে এ প্রবন্ধের 
লেখককে লিখেছিলেন, 

“হয়েছে ভূত্বর্গ-প্রাঞ্ডি হঠাৎ আমার, 
স্বর্গীয় হয়েছি আমি, ভূল নাই তার। 
ভূ-পুর্ব্ব স্বর্গীয় কবি অগ্য তাই 11155 
নিসর্গের জয়! আর বিজয়া £:511785 1” 
“হুসস্তিকা” গ্রন্থের “অস্ভত-ভূমিক1 বা ফুৎকারে” আছে, 
ক'সে লিখুক সেরেস্তাদার সাহিত্যের টিক! ; 
কাঙ্গন্-গোয়ের! কাব্য-কাননে চরুক'? 


১৬০ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 


এই কবিতাটি পুরোপুরিই দ্ব্ধ্যবোধক | সত্যেন্রনাথের এই গুণ গন্- 
লেখক প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে ভার সাধম্য ম্মরণ করায়। 
সব শেষে আবার বলব-_ভাষাশিল্পলী হিসেবে সত্যেন্ত্রনাথের মন্ত 
বড় ক্কতিত্ব মুখের ভাষায় প্রচলিত দেশী-বিদেশী নান! শবকে সাহিত্যের 
ভাষায় প্রতিষ্ঠা দিয়ে ভাষাকে জোরালো! করবার আদর্শ স্থাপন । 
সত্যেন্্নাথের ভাষ| সম্বন্ধে প্রমথ চৌধুরী বলেছিলেন, 
তার হাতে বাংল! ভাষা যেমন তীক্ষু তেমনি ভান্বর আগ্নেয়াস্ত্র 
হয়ে উঠত। 

(সত্যেন্ত্রনাথ”, 'সবুজপত্র' ১৩২৯ জ্যেষ্-আযাঢ়, পৃ-৬২৮) 
সংস্কত তাষার বন্ধনজাল থেকে বাংল! ভাষাকে মুক্তি দেবার জন্য যে 
আন্দোলন তাতে সত্যেন্্রনাথের সহায়তা আছে অনেকখানি । তার 
প্রথমগ্রস্থ “বেণু ও বীগা? ( আশ্বিন ১৩১৩, ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯*৬) থেকেই 
সরল তাষা ব্যবহারের প্রতি তার ঝোঁক দেখা গেছে। এ গ্রন্থের 
“পহমরণ?, 'একদিন-না-একদিন”, ধের্পঘট? ইত্যাদি কবিতার ভাষা লক্ষ্য 
করলে একথার সমর্থন পাওয়া যাবে। এর বছ পরে ১৩২১ সালে 
“সবুজ পত্রের প্রতিষ্ঠার পর ব্যাপকতাবে বাংলা ভাষার যুক্তি আন্দোলন 
শুরু হয়েছিল। ভাষাশিল্পী হিসেবে সত্যেন্্রনাথের মৌলিকতার দাবী 
অনেকখানি । 


ঘ- ছন্দের যাদুকর 


[নানাবিধ পরীক্ষণ নিরীক্ষণ দ্বার! বাংল! ছন্দকে ধদ্ধ করেছিলেন 
ৰলে সত্যেন্রনাথ “ছন্দোগুর' রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে “ছন্দের রাজা' 
এবং “ছন্দের যাদুকর আখ্য। পেয়েছিলেন । কিন্তু এজন্য তিনি একদিকে 
যেমন প্রশংসার হ্র্ণমুকুট পেয়েছেন, অন্যদিকে তেমনি নিন্দার কণ্টক- 
জালায়ও জর্জরিত হয়েছেন। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি ভাবের 
চাইতে ছন্দ-সৌষ্ঠবের প্রতি অধিক মনোযোগী হয়ে সাহিত্যরসকে উপেক্ষা 
করেছেন।) ছন্দ মন্বন্ধে সত্যেন্্রনাথের ক্ম-বোধ কতখানি নিন্দা-প্রশংসার 
যোগ্যতার আলোচন! হবে চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে |) 

১৩২৬ সালের “ভারতী'র বৈশাখ সংখ্যায় “ছন্দ-সরম্বতী' নামে 
সত্যেন্্রনাথের এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে তিনি 'গাঙ্গিণী- 
তরণ-পদ্ধতি' গঙ্গা-যমুনা-পদ্ধতি'। “ঝর্ণা-ঝামর-পদ্ধতি', বিমান-বিহার- 
পদ্ধতি', এবং “বুলবুল-গুলজার-পদ্ধতি' নামে বাংল! ছন্দের পাঁচটি পদ্ধতি 
বর্ণনা করেছেন। কবি-বণিত প্রথম তিনটি পদ্ধতিকে আমরা বর্তমানে 
বিজ্ঞানসন্মতভাবে যথাক্রমে--“জটিল কলামাত্রিক', “সরল কলামাত্রিক', 
ও প্দলমাত্রিক' রীতি নামে অভিহিত করে থাকি (ছান্দসিক প্রবোধচন্ত 
সেনের নামকরণ অন্থুযায়ী )। সাধারণ্যে এগুলি যথাক্রমে 'পয়ার' ব] 
'যৌগিক', 'াত্রাবৃত্ত' এবং ্থরবৃত্ত' বা লৌকিক" বা “ছডার ছন্দ" নামে 
পরিচিত। সংস্কত প্রভৃতি ভাষার মত বাংলার ন্বাভাবিক উচ্চারণ- 
রীতিতে ধবনির লঘু-গুরু প্রকারভেদ নেই। সেই সব ভাষার ছন্দ হ- 
বাদকালে বাংল! ধ্বনির এই অতাবপুরণের চেষ্টায় সত্যেন্্রনাথ মুক্ত- 
দল ও রুদ্ধদল বিস্তাসের যে রীতি অবলম্বন করেছিলেন--তারই নাম 
দেওয়! হয়েছে “বিমান-বিহার পদ্ধতি” । জটিলকলামাত্রিক এবং দল- 
মাত্রিক ছন্দে দল (5%11291 )-বিন্যাসের ধরণে সকল পর্বে উচ্চারণ- 
নিরপেক্ষ তাবে সম-সংখ্যক মাত্র! দাড়াবার স্থান পায় না। তথন 
উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যে আমাদের এঁ সমতা বিধান করতে হয়। যেমন, 


বন উপবন। আলো! ক'রে । অশোক ফুটে । আছে 


১৬২ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 


এখানে প্রথম পর্বটিতে ছমাত্রাই দীড়াবার জায়গ! পেয়েছে, কিন্তু দ্বিতীয় 
পর্বে “আলো'র পরে এক এবং “করে'র পরে আর এক মাত্রা টেনে 
পড়ে আগের পর্বের মাত্রা সংখ্যার সঙ্গে সমতা রক্ষা! করতে হচ্ছে। এ 
পংক্তির তৃতীয় পর্বেও “্ুটে'র পর এক মাত্রা টেনে পড়তে হয়। 
বিশেষ ধরণে দল সমাবেশ করে মাত্রার সকল ফাক পুরণ করে দল- 
খ্যা ও কলা (37012 ) পরিমাণ যুগপৎ ঠিক রাখ! হয় যে পদ্ধতিতে 
তাকেই সত্যেন্রনাথ বলেছেন “বুলবুল-গুল্জার পদ্ধতি । আধুনিক পরি- 
ভাবায় একে বলা হয় 'দল-কল!-মাত্রিক' রীতি (প্রবোধচন্ত্র সেন 
মহাশয়ের নামকরণ অনুযায়ী । এই ছান্দসিক পূর্বে এর নাম দিয়েছিলেন 
ন্বর-কলামাত্রিক” রীতি )। 
শেষ ছুটি পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব সত্যেন্ত্রনাথের একার । এই 
কারণেই বাংল! ছন্দের বিবর্তনের ইতিহাসে তার নাম উজ্জ্বল হয়ে 
আছে । তার পূর্বে সংস্কত ছন্দের অন্করণে বাংলায় কবিত! রচনা 
হয়েছে। কিন্ত পূর্ববর্তাদের কবিতায় সংস্কত উচ্চারণ অন্থযায়ী হুহ্ব-দীর্ঘ 
তেদে লঘু-গুরু ভেদ ধরা হত। এরকম কবিত। সত্যেন্্রনাথও লিখেছেন 
(বিদায়-আরতি, “ছুভিক্ষের গান' )। বাংলা উচ্চারণের খাটি দ্ধপ প্র 
রীতিতে রক্ষিত হতনা । তাই সত্যেন্ত্রনাথ বাংল! উচ্চারণকে ঠিক রেখে 
তারই মধ্যে দল-সমাবেশের কৌশলে সংস্কতের ছন্দস্পন্দঃ (175 0]33)কে 
ধরবার চেষ্টা করলেন। তাঁর এ প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছিল “ছন্দ- 
সরস্বতী" প্রবন্ধে সত্যেন্্রনাথ মূল ভাষার ছন্দের উদ্ধৃতি দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে 
তার ছন্দান্থবাদ সাজিয়ে কিভাবে মূল ছন্দের ধবনিতরঙ্গ (1171210 ) 
অনুবাদে ফুটিয়ে তোল! হয়েছে তা উপলব্ধি করবার সহায়তা করেছেন। 
তিনি মন্দাক্রাস্তা, মালিনী, রুচিরা, পঞ্চচাযর, ছালিক্য, গৌড়ী গায়ত্রী, 
শাল বিক্রীড়িত, তোটক, চণ্ডবৃষ্িপ্রপাত প্রভৃতি সংস্কতের নান! ছন্দদোল 
বাংলায় অস্বাদ করেছেন। এগুলির কিছু কিছু দৃষ্টান্ত উদ্ধার কর! যাক। 


মন্দা ত্রাস্তা, 
ক্কুয্যের রক্তিম নয়নে তুমি মেঘ! দাওছে কজ্জল পাড়াও ঘুম, 


বৃষ্টির চুম্বন বিখারি" চলে যাও অঙ্গে হর্ষের পড়ুক ধুম ।' 
(কুহু ও কেকা, “ক্ষের নিবেদন' ) 


রুচির 


পঞ্চচামর, 


ছন্দের যাদুকর ১৬৩ 


ঘড়ে চলে গেছে বুলবুল, 
শৃন্তময় ন্বর্গ পিঞ্জর) 
ফুরায়ে এসেছে ফাল্গুন, 
যৌবনের জীর্ণ নির্ভর ।' 
(কুহু ও কেকা, “রিক্তা” ) 


“তখন কেবল ভ্রিছে গগন নৃতন মেঘে, 
কদম-কোরক ছুলিছে বাদল্-বাতাস লেগে' 
(কুহু ও কেক, “তখন ও এখন? ) 


মহৎ তয়ের মূরৎ সাগর 
বরণ তোমার তমঠশ্রামল; 
মহেশ্বরের প্রলয়-পিনাক 
শোনাও আমায় শোনাও কেবল' 
( অভ্র-আবীর, “সিন্কু-তাণ্ব” ) 


ভোয় জয় তারত ! জয় জয় মাত । 
থদ্ধির নিধান ! সিদ্ধির দাতা 
অক্ষয় তোমার কীন্তির গাথা! জয়! জয় 1, 
(বেল! শেষের গান, “তারতের আরতি? ) 


শাদু'ল বিক্রীড়িত, 


“সিন্কুর রোল 
মেঘে ভিড়ল আজ, 
গরজে বাজ, 
বিছ্যুৎ বিলোল-_ 
রক্ত চোখ 1? 
(বেল! শেষের গান, “বিদ্যুৎ-বিলাস' ) 


১৬৪ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 
তোটক, 


“একি চঞ্চলতার ভান বৃত্তে বাধ! ! 
একি মুচ্ছনাময় গীতি মৌনে সাধা !* 
( অভ্র-আবীর, “জাফরাণের ফুল? ) 
চণ্ডবৃষ্টি প্রপাত, 
গগনে গগনে নীল নিবিড 
ভিড় মেঘের ! ভিড় গে! ভিড় ! 
শোন্‌ তাদের শব্ধ ভীম 
ডম্বরুর- ছুন্ুতির !' 
| ( মণি-মঞ্জুষা। “বরা-মেঘ? ) 
কিংৰা, 
পাখী ডেকে ওঠে ওই গে। ওই, 
বয় ভোরের হিম বাতাস; 
জাগল কার শাস্ত চোখ 
ফুটুল কার পুষ্প হাস।: 
€( বেল! শেষের গান, “মাতা -মন্ ) 


জয়দেবের ন্ুগ্রসিদ্ধ দশীবতার স্তোত্রের ছ্দেঃ 
“পোলাওয়ে করেছ সুধাময় আর কালিয়ায় অতি টেষ্ট ফুল্‌ 1, 
মারিয়া রেখেছ সৌরতে অহ! বিল্কুল! 
দেবতা ! হইলে মছ.লি বেবাক্‌ ! 
বলিহারি যাই তোমারি !, 

( হসস্তিকা, 'দশাবেতর স্তোত্র” ) 
শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় তার 'অনামী' গ্রন্থের 'পত্রগুচ্ছে “কল্পনাকুমার'কে 
লেখা পত্রের একস্থানে বলেছেন, 

বেস্তৃতঃ সংস্কৃত গুরুত্বর অতি অপূর্ব কল্লোল আনে। কিন্ত কল্লোল 
সত্যেন্্রনাথ বুঝতেন না । তাই তিনি ম্বরমাত্রিকের যুগ্মধবনিকে সংস্কতের 
দীর্ঘ শ্বরবর্ণের বদৃমি হিসেবে চালাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বলুনতো, 
তাতে কি সংস্কত ছন্দের প্রতিন্বপটি এসেছে? ঠাট এসেছে মানি, 


ছন্দের যাদুকর ১৬৫ 


কিন্ত উধাভ্তধবনি-_ ডমরুরোল--গাসভীধ্য ?_-আস্তেই পারে না। ফেন 
পারে না? কারণ সংস্কতের দীর্ঘস্বরবর্ণের দরাজ আওয়াজের +পরে 
ওর অনেকখানি সৌনার্য্যই নির্ভর করে ।: 
১৩২৫ সালের বৈশাখ সংখ্যা “ভারতী”তে সত্যেন্্রনাথ যে প্রবন্ধখানি 
লিখেছিলেন, তাতে ছন্দ সরম্বতীগর মুখে স্প্ই তাবে একথা 
আছে, 
দীর্ঘস্বরের দরাজ আওয়াজ বায়ুমগ্ডলে জোয়ার-ভ'টার যে কুহক 
স্থটি করে, তা হয়তে। বাংলায় হবে না। না হোক, যতটা হয় তাই 
বা ছাড়বে কেন? তুমি কাজ আরম্ভ ক'রে দাওঃ+_মেঘের সংঘাতে 
যে গর্জন, যে বিদ্যুৎ অক্ষর-সঙ্ঘ।তের সাহায্যে তারি স্থষ্টি কর।; ূ 
(পৃ-১৭) 
এরপরেও সত্যেন্ত্রনাথ “কল্লোল বুঝতেন না; এ ধরণের অভিযোগ 
উত্থাপন করা! কি অযৌক্তিক এবং অর্থহীন নয়? সংস্কত উচ্চারণের 
“রাজ আওয়াজ বা “উদাত্ত ধ্বনি? আনতে হলে বাংলাতেও সংস্কতের 
উচ্চারণ অনুযায়ী দীর্ঘস্বরের যথার্থ উচ্চারণ করতে হবে একথ! জেনেই 
তিনি “ছুতিক্ষের গানে? লিখেছিলেন, 
[ উচ্চারণ সংস্কতান্যায়ী, হম্ব-দীর্ঘ-ভেদে লঘুগুরু ] 
“আজি নিরম্ন দেশ বিপন্ন, 
ক্েশ বিষ লক্ষ হিয়!; 
নিষ্ঠুর মৃত্যুর নীরব-ছায়া 


ছাইল অন্বর পক্ষ দিয়া ।” 
( বিদায়-আরতি ) 


সত্যেন্্রনাথ সংস্কত ছন্দ ছাড়াও অনেক ভাষার ছন্দ বাংলায় অনুবাদ 
করেছিলেন। আরবী, ফারসী ছন্দের অন্গবাদের ম্বপ্রচুর দৃষ্টান্ত “ছন্দ- 
সরস্বতী” প্রবন্ধে আছে। মণি-মঞ্জুষ। গ্রন্থের “তাজের প্রথম প্রশস্তি? 
কবিতায় মুল ফারসী ছন্দের অহ্থসরণের নিদর্শন রয়েছে । 
জগৎসার ! চমৎকার ! প্রিয়ার শেষ শেষ! 
অমল তায় কবর ছায় তন্নুর তার তেজ !' 


১৬৬ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 


গজ.রাটি অঁজ.নী ছন্দের অনুসরণে তিনি লিখেছেন, 
'হাস্‌ তুই খেল্‌ তুই কলরব কর্‌ তুই 
নুমধুর হাসি দিয়ে মুখখানি ভর্‌ তুই 
বাপঞ্ার কোল জুড়ে থাক্‌ নুন্বর তুই 
খোকা তুই ভালে! থাক্‌রে । 
(মণি-মঞ্জুষা; “খোকা” ) 
চীনের আলগ, পাপড়ি (01209-95118191০)র অন্থসরণে, 
“শিস্‌ কে ছ্যায়গে! আজ 
তার কি ভিন্‌ গা ঘর |; 
ভার “রাজধি রামমোহন? ( অভ্র-আবীদ্প ) কবিতাটি গ্রীক 7382105 বা 
বেদীভূমক ছন্দে লিখিত। “দিখ্রিজয়ী” ( অভ্র-আবীর ) কৰিতাতেও 
পংক্তিসজ্জার একই রীতি অন্ৃস্থত হয়েছে। এই ছুটি কবিতার ছন্দে 
জটিল-কলামাত্রিকের স্থরই স্পষ্ট। মূলের ছন্দস্পন্দের বৈশিষ্ট্য এগুলিতে 
পাওয়া যায় না। সত্যেন্্রনাথ সে ছন্দের পংক্তিসজ্জার বৈশিষ্ট্যই শুধু 
অনুসরণ করেছেন বলে মনে হয়। ইংরেজী “5০10106 14001710521 
কবিতার ছন্দে তিনি লিখেছেন, 
ওই সিদ্ুর টিপ সিংহল দ্বীপ কাঞ্চনময় দেশ! 
ওই চন্দন যার অঙ্গের বাস, তাশ্ব,ল-বন কেশ !' 

(কুহু ও কেকা, “সিংহল' ) 
আরবী, ফারসী, গুজরাটি, চীনদেশীয়, গ্রীক, ইংরেজী ইত্যাদি, ছন্দের 
অনুবাদ সত্যেন্্র-পূর্ব কবিতায় বিশেষ দেখ! যায় না। সত্যেন্্রনাথের 
প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে গিয়ে সোরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ১৩২৯ এর 
“ভারতী' শ্রাবণ সংখ্যায় তার “সত্যেন্্রস্মরণে, প্রবন্ধে কবির নান! ভাষার 
ছন্বান্নবাদের কথা উল্লেখ করে তালিকা দিয়ে বলেছেন--“নান| বিদেশী 
ছন্দ-_ইংরাজী, গ্রীক, ইতালিয়ন্‌, স্বচ, ফরাসী, জাপানী, জার্মান ছন্দের 
সুর" সংস্কত জটিল ছন্দের সুর' তিনি বাংলায় আমদানী করেন। এই 
তালিকায় অতিশয়োন্তি আছে। একটা কথ! স্মরণ রাখা দরকার, 
উল্লিখিত কবিতাগুলিতে অন্ত ভাষার ছন্দের ধবণিম্পন্দন বিধৃত হয়েছে 


ছন্দের যাদুকর ১৬৭ 


বটে, কিন্ত বাংল! ছন্দের মাত্রা গণনা পদ্ধতি অঙস্ুযায়ী প্রত্যেকটিকে 
জটিল কলামাত্রিক বা সরল কলামাত্রিক বা দলমাত্রিক কিংবা দল- 
কলামান্বিক রীতিতে বিশ্লেষণ করা যাবে । এগুলির মাত্র! গণনার কোন 
স্বতন্ত্র নিয়ম নেই । 
ছন্দ-সয়স্বতী”তে উল্লিখিত পঞ্চম পদ্ধতি অর্থাৎ দল-কলামাত্রিক 

রীতির ছন্দ রচনায় সত্যেন্্রনাথ ছিলেন সিদ্ধহস্ত। এই 'নোতুন পদ্ধতি' 
সত্যেন্ত্রনাথের স্বোতাবিত। বাংল! ধ্বনির অস্তরিহিত শক্তিকে আবিষ্কার 
করে, বাংল! ছন্দকে কেমন দরকার মত উচ্ছল ব|! তরঙ্গিত করে তোলা 
যায়, সত্যেন্দ্রনাথ তার নানাপ্রকার উদাহরণ রেখে গেছেন তার কাব্যে। 
এই ছন্দের প্রতি পর্বের দল-কল! বিস্তাসে তিনি বৈচিত্র্য স্থ্টি করেছেন । 
তার দ্বিদল-ত্রিকল! বিস্তাসের উদাহরণ রয়েছে চীনের ?10750-551191010 
ছন্দের অন্থবাদে । দ্বিদল-চতুফলা-মাত্রিক ছন্দের উদ্দাহরণ “পিয়ানোর 
গান? ( অভ্র-আবীর ) কবিতা । 

“টুক টুক পদ্ম 

লক্ষ্মীর সদ্গ 

নয় তার ছই পা'র 
আল্তার মূল্য ।' 

বিদায়-আরতিতে সংকলিত “দূরের পাল্লা” কবিতাতেও আংশিক-ভাবে 
এই রীতির ব্যবহার আছে, 

“ছিপখান্‌ তিন্‌ দা 

তিনজন্‌ মাল! 

চৌপর দিন-ভোর 

ছায় দূর পাল্লা |? 
এই কবিতারই কিয়দংশে ত্রিদল-চতুফলা-মাত্রিক ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে, 

'রাপশালি ধানবূঝি 

এই দেশে স্য্টি, 

ধৃপছায়৷ যার শাড়ী 

তার হাসি মিষ্টি।' 


কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ১৬৮ 


বর্ণার গান এবং 'যশোধন” কবিতায় ত্রিদল-পঞ্চকলা-মাত্রিক বিষ্যাস 
আছে। “তাজের প্রথম প্রশস্তি” ভ্রিদল-পঞ্চকল1 বিন্যাসে লেখ! । 
ধর্ণার গান” থেকে একটু উদ্ধৃতি দেওয়া! যাক, 
“শালিক শুক বুলায় মুখ 
থল্‌ ঝাঁঝির মখঅলে, 
জরির জাল আঙ-রাখায় 
অঙগমোর ঝল্মলে।' 

(বিদায়-আরতি ) 
ত্রিদল-বড়কলা-মাত্রিকের দৃষ্টান্ত রয়েছে ০0: 140010110591-এর ছন্দে 
লেখা “সিংহলে'। ছন্দাহ্বাদ প্রসঙ্গে এর উদাহরণ দেওয় হয়েছে । চতুর্ণাল- 
পঞ্চকল! বিন্যাসে লেখা হয়েছে “সমুদ্রাষ্টক' ( অভ্র-আবীর " “হরমুকুট গিরি? 
(অভ্র-আবীর ) এবং “দূরের পাল্লা” (বিদায়-আরতি ) কবিতার কিছু অংশ। 

ক. “সিস্ধু তুমি বন্দনীয়, বিশ্ব তুমি মাহেশ্বরী ; 
দীন্ত তুমি, যুক্ত তুমি, তোমায় মার! প্রণাম করি ।? 


( “সমুদ্রা্ক” ) 
থ.. “হরমুকুট !. হরমুকুট ! 
ভূ-স্বরগের ম্থমেরু-কুট' 
( “হরমুকুট গিরি' ) 
গ. “পান সুপারি! পান সুপারি! 
এইখানেতে শঙ্কা ভারি? 
(দুরের পাল্লা! ) 


সংদ্কত পঞ্চচামর ছন্দের অনুবাদে লেখা কবিতাটি ( অভ্র-আবীর, “সিদ্ধ 
তাণ্ডব ) চতুর্ল-ষড়কল! বিস্তাসের উদাহরণ । সত্যেন্ত্রনাথের কবিতায় 
দল-কলামাত্রিক ছন্দের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য বিভিপ্ন পর্বে অসম- 
সংখ্যক দল-কল! সন্ত্রিবেশে | বিদায়-আরতি গ্রন্থের “হিন্দোল-বিলাস, 
কবিতাতে এক এক পর্বে দ্বিদল-ত্রিকল!, দ্বিদল-চতুফলা; ব্রিদল-চতুফলা, 
ত্রিদল-পঞ্চকলা, চতুর্দ্ল-চতুফলা, চতুর্দল-যড়কলা, এবং চতুর্ল-অটকলা 
সপ্িবিঃ্ হয়েছে । যেমন, 


ছন্দের যাদুকর ১৬৯ 


“প্রাণে মনে হিল্লোল 
বনে বনে হিন্দোল | 
মেঘে মৃদঙের বোল্‌ মুছ-মন্থর ; 
শ্রাবণেরি ছন্দে 
কদমেরি গন্ধে 
আয় তুই চঞ্চল! চির সুন্দর! 
রহ কঃ ্ি 
পশলায় পশলায় ব্ূপ ধর্গো 
৮৬ রং গং 


জু ইফুল,-বিল্কুল চুলে তুই পর।, 

বেলা শেষের গানের “ছন্দ-হিন্দোল" কবিতায় চতুর্দল-পঞ্চকলা, চতুর্লি- 
বড়কলা এবং চতুর্দল-সপ্তকল! সম্গিবিষ্ট হয়েছে । প্রণাম” ( বেল! শেষের 
গান) কবিতার প্রতি স্তবকের প্রথম ও তৃতীয় পংক্তির প্রথম পর্বে 
ষড়দল-বড়কল! এবং অন্ত ছুটি পর্ব এবং পরবর্তা ছুই পংক্তির চারটি 
পর্বেই ত্রিদল-পঞ্চকল! ব্যবহৃত হয়েছে । 'বর্ষা-মেঘ' (মণি-মঞ্জুষা ) ও 
“মাতা-মন্ক” (বেল! শেষের গান) র ছন্দে প্রতি স্তবকের প্রথম পর্বে 
ড়দল-বড়কল! এবং বাকী সব পংক্তির সব পর্বে ত্রিদল-পঞ্চকলা 
সম্িবি্ট হয়েছে । এই হচ্ছে সত্যেন্্রনাথের দল-কলা-মাত্রিক ছন্দ ও 
তার বৈচিত্র্যের মোটামুটি পরিচয় । এই কবিতাগুলিতে রুদ্ধদল ও মুক্তদল 
বিস্তাসের সুনির্দিষ্ট নিয়ম দেখা যায়। 

সত্যেন্্রনাথের কবিতায় জটিল কলামাত্রিক, সরল কলামাত্রিক 
এবং দলমাত্রিক রীতিতেও অনেক বৈচিত্র্য আছে। এই বৈচিত্র্য কোল 
কোন স্থলে রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি পুর্বন্থরির অনুসরণে এসেছে, কোন 
কোন স্থলে তার মৌলিক স্থষ্টি। মধুস্দনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের অনুসরণে 
ভিনি হসম্তিক! গ্রন্থের “অন্বল-সম্বরা-কাব্য' এবং তীর্থরেণুর “ছুর্গমচারী? 
লিখেছিলেন | নাট্যকাব্য 'শক্র' (ভারতী ১৩২২ আশ্ষিন, পৃ-&৪& ) তেও 
এই ছন্দের ব্যবহার আছে। নাট্যকাৰ্য “আয়ুন্মতী” ( রঙ্গমন্লী ) তেও 
অমিত্রাক্ষর ছন্দই ব্যবহৃত হয়েছে- তবে, এর পর্বভাগ আট-ছয়ের 


৮৬ 


১৭৩ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 


রীতিতে নয়, আট-দশের রীতিতে । এইরকম পর্ব ভাগের অমিত্রাক্ষর 
ছন্দ বন্দীদেবতা" ( “প্রবাসী” ১৩২০ আশ্বিন, পৃ-৭৬* )তেও আংশিক 
ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। অসমপংক্তির জটিল কলামাত্রিক রীতির কবিতা 
তার কাব্যে অনেক দেখ! যায়। তার একটি দৃষ্টাস্ত, 
“বসস্তের প্রথম উধায় 

ফুলদলে জাগাবে বলিয়। 

বহিল দক্ষিণ বায়ু ;- কে আজি সুধায় 

মুহুমুহু আনন্দে গলিয় ?1_-কু ?' 

(কুহু ও কেকা, কু?) 


আর একটি, 
ছায়। 
বসন্ত ফুরায় ! 
মুগ্ধ মধুমাধবীর গান 
ফন্তসম লুপ্ত আজি মুহ্থমান প্রাণ 
অশোক নির্শাল্য-শেব, চম্পা আজি পাও হাসি হাসে, 
ক্লান্ত কঠে কোকিলের যেন মুহুমুছ কুহুধবনি নিবে নিবে আসে ! 
দিবসের হৈম জ্বাল! দীপ্ত দ্রিকে দিকে, উজ্জ্বল-জাজ্্ল অনিমিখ 
নিশ্বসিছে নিঃম্ব হাওয়া, হুতাশে মুচ্ছিত দশদিক্‌ ! 
রৌদ্র আজি রুদ্র ছবি, আকাশ পিল, 
ফুকারিছে চাতক বিহ্বল,__ 
খিশ্ন পিপাসায় ; 
হায় !' 

(কুছ ও কেকা, "গ্রীষ্মের জর” ) 
এই কবিতার পংক্তিসজ্জার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয় । সত্যেনত্রনাথের অনেক 
কবিতাতেই পংক্তিসজ্জার বিশেষত্ব দেখ! যায়। অসমপংক্তির জটিল 
কলামাত্রিক রীতির কবিত৷ “মহাসরম্বতী; € অভ্র-আবীর )তে প্রবহমানতা! 
দেখা দিয়েছে। কবিতাটির ভাব-গান্ভীর্য এ ছন্দে চমৎকার পরিস্ফুট 


হয়েছে । যেমন, 


ছন্দের ঘাঢুকর ১৭১ 


'রুদ্রে্ ছুহছিতা দেবী ! কর মোর চিত্তে অবিষ্টান, 
সর্ব কু! হোক অবসান | 
বিদ্যুতেরে দূতী করি' দ্বিধাভিন্ন করিয়া! ঘ্যলোক 
এস দ্রুত কবি-চিত্তে ; দিকে দিকে নির্ধোধিত হোক্‌ 
তব আগমনবার্তা ;) কণডে মোর দাও মহাগান ) 
ছে জয়ন্তী! গাহ 'য়'-__ বৈজয়স্তী উড়াও নিশান 
উদ্তাসি' বিমান । 
সর্ব চেষ্ট! সর্ব ইচ্ছ! গাথি এঁক্য স্থুরে 
সপ্ত চিত্তপুরে |” 
সত্যেন্ত্রনাথের কয়েকটি পয়ার জাতীয় কবিতায় প্রবহমানতা লক্ষ্য কর! 
যায়। এর ভালে! উদাহরণ “পৃণিম! রাত্রে সমুদ্রের প্রতি” ( অভ্র-আবীর ) 
কবিতা। 
“জড়ায়েছ পুষ্পদাম গ্নুবিপুল তরঙ্গ-বাছতে 
কার লাগি মহাবাহু ! কারে দিবে আলিঙ্গন-পাশ ? 
জ্যোতস্সা-বারুণীর রসে অসম্ব ত এ মহ! উল্লাস 
কেন আজি দেছে-ননে ? হবে বুঝি চন্দ্রমা রাহুতে 
সন্ধি আজি শুতক্ষণে__ পরিণয় জীবনে-মৃত্যুতে 1" 


অভ্র-আবীরের “অন্ধকারে সমুদ্রের প্রতি” কবিতাতেও প্রবহমানতা 
আছে। তীর্থরেণুর "শ্রীষ্ম মধ্যান্কে' “বর্ণ ইত্যাদি, মণি-মঞ্জুষার 
“বিস্মৃতি”, “হূ্ষ্যের মৃত্যু” “চিরস্তনী”, “বিশ্বের প্রার্থনা” ইত্যাদি কবিতাতেও 
ছন্দের এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এগুলি দীর্ঘ পয়ারে রচিত। আট- 
ছয় পর্বভাগের পয়ারেও প্রবহমানতা৷ দেখা যায় । তীর্থরেণুর “আদর্শযাত্রী” 
তীর্থসলিলের “মাতার প্রতি” প্রভৃতি কবিত| তার নিদর্শন। 

“মরমে মরি, ম1, আজি স্মরিয়া আপন 

কতকর্ 7 যাহা ব্যথিয়াছে তব মন 

যে মনে-_ সবার বেশী পাই স্নেহধন |, 

( তীর্থ সলিল, “মাতার প্রতি; ) 

জটিল কলামান্ত্রিক রীতির কয়েকটি কবিতায় মাত্রাবিস্তাসের বৈশিষ্ট্য 


১৭২ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 


লক্ষ্য করা যায়। তীর্থ সলিলের 'মৃত্যুরূপ! মাতা'র প্রতি পংক্তির 
দুই পর্বে দশটি করে মোট কুড়িটি মাত্রা আছে। এই কবিতার 
দছুএক স্বানে প্রবহমানতা আছে। 
প্রকাশিছে দিকে দিকে তার, মৃত্যুর কালিম! মাথ| গায় 
লক্ষ লক্ষ ছায়ার শরীর !-_ ছুঃখ রাশি জগতে ছড়ায়,__ 
নাচে তারা উম্মাদ তাণ্ডবে; মৃত্যুব্ূপা মা! আমার আয় !” 
তীর্থরেণুর “শীতসদ্ধ্যা”র প্রথম পংক্তির মাত্রাবিন্তাস আট আর দশে, 
দ্বিতীয্প পংক্তিতে ছয় মাত্রা। এ গ্রন্থের “সাগরের প্রতি কবিতায় 
প্রথম পংক্তিতে দশ এবং দ্বিতীয় পংক্তিতে দশ-দশ করে কুড়িটি মাত্রা 
বিন্স্ব হয়েছে। এ ছন্দেও ছু এক জায়গায় প্রবহমানতা আছে। 
ছন্দের গুণে কবিতাটিতে সাগরের গান্ভীর্য যথার্থ প্রতিধবনিত হয়েছে। 
জটিল কলামাত্রিকের মাত্রা বিস্তাসের এই ধরণটি সচরাচর দেখা যায় 
না। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক, 
“হে পিঙ্গল মত্ত পারাবার, 
মোর তরে মন্দ্রভাষী তুমি এনেছ এনেছ সমাচার 
বিপুল বিস্তৃত পৃষ্ঠ তুলি? 
চলেছে তরঙ্গ-ভঙ্গ তব, মাঝে মাঝে ক্রোড়-সন্ধিগুলি 
অতল পাতাল গুহ! প্রায়, 
তারি পরে অস্পষ্ট সুদূর তরী চলে স্পন্দিত পাখায়।" 
রবীন্দ্রনাথের বলাকা কাব্যের জটিল কলামাত্রিক রীতির সমিল মুক্তক 
ছন্দে লেখ! কবিতাগুলি ১৩২১ সাল থেকে ১৩২২ জালের মধ্যে “সবুজ 
পত্রে' প্রকাশিত হচ্ছিল। প্রায় সেই সময়েই সত্যেন্্রনাথের মণি- 
মঞ্ডুষা গ্রন্থের “চোখের চাহনি" কবিতায় এ ছন্দের ব্যবহার আছে। 
সমগ্র সত্যেন্্র-কাব্যে জটিল কলামাত্রিক রীতির সমিল মুক্তক ছন্দে 
লেখা কবিতা এই একটিই, 
“অদ্ভু্ক চাহনি, 
যেন সব অন্ধকার খনি ; 
কারে! আখি যেন ঠিকৃ নারী-হত্যা দেখিতে লোলুপ, 


ছন্দের যাদুকর ১৭৩ 


কারো গুঢ় বিষাদের কূপ, 
অজ্ঞাত ছুঃখের বান্পে পাংশুল পাতুর, 
শুধুই বিধুর; 
যেন কোন চাষাদের ছেলে, 
কারখান! জানালায় আছে আখি মেলে, 
তাতীর ব্যবস! যেন নেছে মালাকর ; 
মোমের পুভুলে ভর! যেন যাছছুঘর,__ 
নিদাঘের রৌদ্রের আভাসে।” 
দলমাত্রিক মুক্তক ছন্দও রবীন্দ্রনাথের বলাক! কাব্যেই প্রতিষ্ঠ। পেয়েছিল । 
এ ছন্দের ও একটি কবিতা (হ্ষ্যর্যান্তে ও নুেোদয়ে' ) মণি-মঞ্জুষা 
গ্রন্থে আছে। বিদায়-আরতির “মালাচন্দনে'ও এই ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। 
“মালাচন্দন” থেকে কিছু অংশ উদ্ধার করা যাক, 


প্রণাম তোমায় কর্ছি অন্থপ কবি ! 

যার হৃদয়ের মুকুর-আগে বিশ্বপতি গ্ভাখেন বিশ্ব-ছুবি 
নিত্যদিনই নৃতনতর ্াদে 

চিত্তলোকে পুলক যে গ্যায়, নূতন আলোক পৌর্ঘমাসী ঠাদে।, 


এই ছন্দগুলির বহুল ব্যবহার সত্যেন্দ্র-কাব্যে নেই | রবীন্দ্রনাথের নব- 
ছন্দ পরীক্ষা কালেই লেখা বলে সত্যেন্ত্রনাথের এই ছন্দগুলির বিশেষ 
মূল্য আছে। 
সয়ল কলামাত্রিক ছন্দে মাত্রাবিস্তাসের নব নব বেচিত্র্য সমষ্টি 

হয়েছে সত্যেন্্রনাথের কবিতায়। “দুরের পাল্লা” কবিতার, 

চাপ চাপ, শ্াওলার 

দ্বীপ সব সার সারঃ__ 

বৈঠার ঘায় সেই 

দ্বীপ সব নড়ছে, 

ভিল্ভিলে হাস তার 


জল-গায় চরছে।” 
| (বিদায়-আরতি ) 


১৭৪ কবি সত্যেন্্রনাথ দত্ত 


বা তীর্থরেণুর “জিন্‌” কবিতার, 
“নিরজন 
নিদ্‌পুর-_ 
নিকেতন 
মৃত্যুর; 
বায়ু, হায়, 
মুরছায়, 
ঢেউ নাই 
সিদ্ধুর।' 
অংশে প্রতি পুর্ণ পর্বে চতুফল! বিন্যাস দেখা যায়। কুছ ও 
কেকার “ছুইসুর' কবিতার প্রতি পূর্ণ পর্বে পঞ্চকলা! আছে। যেমন, 
“কোকিল-কালো৷ কোকিল রচে সুরের ফুলে ফুলঝুরি, 
বসস্তে সে ভুলায়ে আনে হাওয়ায় করি' মন চুরি !' 
ধড়কলা পর্বের কবিতা সত্যেন্্র-কাব্যে অগণ্য। একটি উদাহরণ, 
“আদি-সম্রাট সর্বদমন-__ 
পুরাণেতে ধারে ভরত বলে' 
( বিদায়-আরতিঃ “সর্ববদমন? ) 


ফু 


সপ্তকলা পর্বের দৃষ্টাস্ত, 

“মৈত্র করুণার মন্ত্র দিতে দান 

জাগছে মহীয়ান্‌! মরতে মহিমায়? 

(বেল! শেষের গান, 'বুদ্ধপুণিমা' ) 
: অংস্কত থেকে অনুদিত ছন্দে একই পর্বে অষ্টকলা বিস্তাসও দেখা 
যায়। মন্দাক্রান্তায়, 
“পিঙ্গল বিহ্বল ব্যথিত নতোতল কই গো কই মেঘ উদয় হও ।" 

এই কবিতাটিতে সকল পর্বের মাত্রা সংখ্যা সমান নয়। প্রতি পংক্তির 
প্রথম পর্বগুলিতে আটমাত্র! এবং বাকী পর্বগুলিতে সাতমাত্রা করে 
আছে। এও সরল কলামাত্রিক রীতিতে বৈচিত্র্যের নিদর্শন | ছন্দান্থু- 
বাদমূলক কবিতায় এই রকম বৈচিত্র্যের একাধিক দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে । 


ছন্দের যাদুকর ১৭৫ 


সত্যেন্্র-কাব্যে লঘু ত্রিপদীর ষ্টাদে লেখা সরল কলামাত্রিক ছন্দের 
কবিতা পাওয়া যায়। যেমন, 
“চিত্ত হারিণী জাপানী বালিকা! 
ওহারু তাহার নাম, 
বুকে তার চেরী-ফুলের স্তবক 
রক্তিম অভিরাম |” 

( মণি-মঞ্ধুষ।, “বরতিক্ষা” ) 
সরল কলামাত্তিক রীতিতে রচিত “বেলজিয়মের জাতীয় সঙ্গীতে? ( মণি- 
মঞ্ুষা) দীর্ঘত্রিপদীর বিস্তাস আছে, ' 

'দাস্তের লজ্জা সে টুটিল তোমার ওগো 
দুখ দুর্দিন অবসান, 
উড়াও তোমার ধবজা ঝঞ্চার অঞ্চলে 
লও পুন নব সম্মান ।' 
সত্যেন্ত্রনাথ এ ছন্দে এক পংক্তিতে অনেক পর্ব এবং পরের পংস্তিতে কিছু 
কম পর্ব সমাবেশ করেও কবিত! লিখেছেন, 
“বনে, প্রান্তরে, শৈল-শিখরে সে আছে সীমার পারে, 
সে রয়েছে লোক-লোচনের অগোচরে ; 
লুপ্ত-আলাপ বিশ্বরাগিণী লিপ্ত করিছে তারে, 
পান্থ-পাখীর সাথী হ'য়ে সে বিহরে । 

( তীর্থরেগু, “সে ) 
তীর্থরেপুর মুগ্ধ', “সাধ এবং দঙ্কেত গীতিকা"য় কলাবিন্তাসে বৈচিত্র্য 
আছে। বড়কলার অনেকগুলি পর্বের পংক্তির মধ্যে মধ্যে পঞ্চকলার 
এক পর্বের পংক্তি সজ্জিত হয়েছে। আগে বলেছি, পংক্তি-সঙ্জার 
বিশেষত্ব সত্যেন্্রনাথের অনেক কবিতাতেই দেখা যায়। এই ছন্দে লেখা 
“জিন্‌” (তীর্থরেণু) কবিতা ও “ঝড়ের ছড়া” (ষত্যেন্ত্রনাথের শিশু- 
কবিতা )-য় এই বৈশিষ্ট্য আছে। প্রতি স্তবকের পংক্তিগুলিতে কখনও 
পর্বের কলাসংখ্যা বাড়িয়ে কমিয়ে, কখন বা পর্বসংখ্য। বাড়িয়ে কমিয়ে 
“জিন্‌, কবিতাটি এমন তাবে লেখা যে, তার পংক্তি-সঙ্জায় শ্বাতন্্্য 


১৭৬ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 


দেখা দিয়েছে। ঝড়ের ছড়ার শব্দগুলি যেন দম্কা হাওয়ায় ওরকম- 
ভাবে চারদিকে ছড়িয়ে গেছে। ফুলের ফসলের একটি গানে (“হায় 
বারণ করে”) পংক্তির মাঝখানে অতিপর্ব বিস্তাস কর! হয়েছে। অপর 
একটি গানেও ("্ঠাদেরি মত চির স্থন্দর সে” ফুলের ফসল ) মাঝে 
মাঝে পংক্তির মধ্যে অতিপর্ব সন্গিবিষ্ট হয়েছে। তবে পুর্বোল্লিখিত 
গানটির মত এর পংক্তি সঙ্জায় আগাগোড়া এক নিয়ম অনুস্থত হয়নি । 
সত্যেন্্রনাথের কবিতার “ছন্দ-গীতি*র কথা বলতে গিয়ে সমালোচক 
মোহিতলাল মজুমদার কবির সরল কলামাত্রিক ছন্দে রচিত 'পার্বন! 
একলাটি আজ ঘরে পার্বনা' রইতে” (বেলা! শেষের গান, “কয়েকটি 
গান”) এবং জৈঠী-মধু” ( বিদায়-আরতি ) কবিতা ছুটির বিশেষ উল্লেখ 
করেছেন ( “দত্যেন্্রনাথ দত্ত” আধুনিক বাংল! সাহিত্য, দ্বিতীয় সংস্করণ' |) 
প্রবন্ধে জৈঠী-মধু” সম্বন্ধে আরও বলেছেন-_তাতে, 

“কবির শুধুই কণ্ঠের গুন গুন নয়-_হাতের তুড়ি-দেওয়ার শব্দও 
শুন! যাইবে |, 
রুদ্ধদল ও মুক্তদলের সমাবেশ কৌশলের ফলে কবিতাটিতে এই বৈশিষ্ট্য 
দেখা দিয়েছে। সরল কলামাত্রিক ছন্দটি “গড়িয়ে চলে”, তাকে “যেখানে 
সেখানে থামানো! যায় না' (কবির সংলাপ, “ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ 
শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্ত্র সেন )--এই কারণে এতে প্রবহমানতা৷ আন৷ কষ্টসাধ্য । 
মণি-মঞ্জুষার “ঝুলন* কবিতাটিতে সত্যেন্্রনাথ মাঝে মাঝে সামান্য 
প্রবহমানতা আনতে সক্ষম হয়েছেন। যেমন, 

পন্রফুল ফুটিয়! আছে চক্রটির কেন্দ্রেতে, 
শুক্ষ তার অর্থ_-আহা জানে সে কোন্‌ সঙ্জনে !” 

সরল কলামাত্রিক ছন্দে সত্যেম্্রনাথের সর্বাপেক্ষা অভিনব যে কীর্তি 
তা হচ্ছে 'মাত্রাবুত্ত অমিত্রাক্ষর' রচনা । তীর্থ রেণু'র “সঙ্গীত মিশ্বীর 
নিবেদন” কবিতাটিতেই গুধু এই ছন্দের ব্যবহার হয়েছে । একটু 


নমুনা, 
“তরুলতা-_-পুষ্পে, 


তারা--উদয়ান্তে, 


ছন্দের বাছুকর ১৭৭ 


নদী-__তাট। জোয়ারে, 
সঙ্গীতে বেপমান ! 
রাজরাজ ব্রহ্গণ 
কবিদের জ্যেষ্ঠ 
তারি মহাছন্দে 
চরাচর চলিছে।' 
মাঝে মাঝে মিলের ঝোক যে এসে পড়েনি, এমন নয় । দৃষ্টাস্ত স্বরূপ, 
“সত্য কি 1--গুনিছ ? 
তুমি সব দেখিছ ? 
সরল কলামাত্রিক ছন্দে লেখা “রেলগাড়ীর গানে" ( সত্যেন্্রনাথের শিশু 
কবিতা ) সত্যেন্দ্রনাথ রেলগাড়ীর চলার ছন্দকে ধরেছেন । ছন্দে কাজের 
ছন্দ ধরে দেওয়ার এই ক্ষমত| দলমাত্রিক ছন্দেও পরিস্ফুট হয়েছে। 
সত্যেন্্রনাথের দলমাত্রিক ছন্দে লেখ! মুক্তকের কথ প্রসঙ্গক্রমে অ।গেই 
বল! হয়েছে। এই ছন্দে বিভিন্ন পর্বে অসমসংখ্যক দলবিস্তাসের বৈচিত্র; স্থষ্টিতে 
সত্যেন্রনাথের কৃতিত্ব আছে। প্রতি পংক্কিতে প্রথম পর্বে ত্রিদল ও দ্বিতীয় 
পর্বে চতুর্্ল বিস্তাস কর! হয়েছে বেল! শেষের গানের 'ঈ্লাঝাই* কবিতায়, 
“সোনালি জর্দা চেলি 
দিয়ে কে শৃন্তে মেলি' 
নিথরের পর্দা ঠেলি' 
উদাসে আচল হেলায় ।' 
এই ধরণের দলমাত্রিক ছন্দের ছড়ার সন্ধান আমাদের লোকসাহিত্যের 


ভাগ্ডারেও পাওয়। যায়, 
হাদেরে কল্মী লতা 


এতকাল ছিলে কোথা । 
এতকাল ছিলাম বনে 
বনেতে ৰাগ্দী মল, 


আমারে যেতে হোলো! ।' 
ইত্যাদি 


(এলাকসাহিত্য', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, “ছেলে ভুলান ছড়া” (২)) 


৬৬১০ 


১৭৮ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 


“কোথাকার ঢেউ লেগেছে 
আজি এঁ গগন পরে, 

ধোয়া-ধার সৌত ভেঙেছে 
মেঘের থরে । 

গেছে চোখ জুড়িয়ে গেছে, 

দিনে আজ রাত নেমেছে, 

সাগরের নীল এনেছে 

কাজল করে'। 


ঝড়ে আজ ঝুলনো ঝুলে 

তমাল তালে পাতায় শাখায়, 
বিজুলী ঘোমট| তুলে 

দিনের আলোয় চমকে তাকায় | 
বেজেছে তাল মাদলে 
নটেশের নৃতন দলে; 
আষাঢ়ের মীড় বাদলে 

লীলায় সরে ।' 

( অভ্র-আবীর, “আঘাঢ়ের গান' ) 
সত্যেন্ত্রমাথের এই কবিতার প্রথম স্তবকের প্রথম তিন পংক্তির প্রথম 
পর্বগুলিতে ত্রিদল ও দ্বিতীয় পর্বগুলিতে চতুর্দল বিশ্বস্ত হয়েছে। চতুর্থ 
পংক্তিতে চারটি দল আছে। এই স্তবকেরই পরবর্তী চারটি পংক্তিতেও 
পৃববর্তী চারটি পংক্তির মতই দলবিস্তাস হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় 
স্তবকের প্রথম ও তৃতীয় পংক্তির প্রথম পর্বে ত্রিদল এবং দ্বিতীয় পর্বে 
চতুর্দল আছে বটে, কিন্তু দ্বিতীয় ও চতুর্থ পংক্তির সব পর্বেই চারটি 
করে দল বিন্যস্ত হয়েছে। পরবর্তী চার পংক্তি প্রথম স্তবকের 
প্রথম চার পংক্তির মত। বিদায়-আরত্তির “ভোম্রার গানে+ও 
তিন ও চারদলের বিচিত্র অমাবেশ হয়েছে। দলমাত্রিক ছন্দের 
প্রচলিত নাম লৌকিক ছন্দ বা ছড়ার ছন্দ। ছড়ার ছন্ব' নামে এ 
ছন্দের চটুলতার কথাই চট করে মনে পড়ে। কিন্ত সত্যেন্্রকাব্যে 


ছন্দের বাছুকর ১৭৯ 


দলমাত্রিক ছন্দের বিচিত্র প্রয়োগ লক্ষ্য করলে একথা স্পষ্টভাবে বোঝা 
যায়, এ ছন্দ যে কেবল পান্ধীর গান” “ইলৃশেগুড়ি' প্রভৃতি চুল 
কবিতার বাহন হতে পারে তা নয়। সত্যেন্্রনাথের দলমাত্রিক ছন্দের 
কবিতায় তিনটি ধরণ দেখা যায়--চটুল বা ঝৌকপ্রধান, নুরপ্রধান 
এবং গম্ভীরভাব প্রকাশক | চটুল ছন্দের কবিতায় কবি কাজের 
ছন্দ, চলার ছন্দ এবং আনন্দের উল্লাস ধ্বনিত করে তুলেছেন। 
চর্কার গানে” (বিদায়-আরতি ) চর্কাকাটার ছন্দ ধরা পড়েছে। 
“পিয়ানোর গানের ছন্দে পিয়ানোর সুর ফোটানর চেষ্টা হয়েছে। 
পাক্ধীর গানে? বেহারাদের “ছুল্কি চালকে ধরেছেন কবি। ইল্শে- 
গড়ি বৃষ্টিতে বালকদের মনে যে উল্লাস জাগে তার প্রতিধ্বনি রয়েছে 
ছইল্শেগড়ি' (অভ্র-আবীর ) কবিতায়। তার বাৎসল্যরসের অনুবাদ 
কবিতাগুলিতে প্রায়ই ছেলে ভুলানো৷ ছড়ার সুর পাওয়া যায়। নুর- 
প্রধান ছন্দের উদাহরণ “ছুভিক্ষেণ (কুহু ও কেক1), “বর্ষা-নিমন্ত্রণ 
( অভ্র-আবীর ), “তিলক" ( বিদায়-আরতি ) প্রভৃতি অনেক স্থানে আছে। 
“বর্ষা-নিমন্ত্রণ' থেকে কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি, 

“এস তুমি বাদল-বায়ে ঝুলন ঝুলাবে ; 

কমল-চোখে কোমল চেয়ে কুজন ভুলাবে। 

শীতল হাওয়া_-নিতল রসে__ 
বনের পাখী ঘনিয়ে বসে; 

আজ আমাদের এই দোলাতেই ছু'জন কুলাবে ; 

এস তুমি নূপুর পায়ে ঝুলন ঝুলাবে 1” 
গভীর ভাবের প্রকাশ ঘটেছে “কোনো ধর্ম্ধবজের প্রতি” ( ৰিদায়-আরতি ), 
“সরযূ” (বেল! শেষের গান ), “ইচ্ছামুক্তি' (বেলা শেষের গান ), “কবির 
তিরোধান (বেলা শেষের গান ), রিয়াদ" (বেলা শেষের গান), 
'কাঠ-গড়া' (বেলা শেষের গান ) ইত্যাদি কবিতায়। এই ধরণের কবিতার 
অনেকগুলিতে প্রবহমানতা আছে। উদাহরণ দিয়ে স্পষ্ট কর! যাক, 


“কে তাহারে বন্দী করে 1? ফন্দী এটে বাধবে কে সিদ্ধুকে? 
মুক্তপুরুষ, মুক্তি তাহার হাতের মুঠায় মুক্তা হ'য়ে আছে; 


১৮৩ কবি সত্যেন্ত্রনাথ দত্ত 


মুক্ত হবই 1, একথা যে বল্‌তে পারে জোর ক'রে বুক ঠুকে__ 
পাধাণ-কার! তাসের গৃহ, লোহার শিকল ব্যর্থ যে তার কাছে।, 

( “ইচ্ছামুক্তি' ) 
সত্যেন্রনাথের দলমাত্রিক লঘুপয়ারের দৃষ্টান্ত “বুদ্ধবরণ” কবিতা 
( বেল! শেষের গান ), 

“নেই বালিকা উপাসিকা ; আমর! তারি হয়ে 
বরণ করি বুদ্ধ-বিভ1 চিত্ত-প্রদীপ লয়ে ; 

ঠেত্য দিয়ে যত্তে ঘিরি বৃদ্ধ-বিভূতিরে, 
নিরঞ্জন!-তীরের স্মৃতি ভাগীরথীর তীরে 1? 


দলমাত্রিক দার্ঘপয়ারে লেখ! 'সরযূ' (বেল! শেষের গান ", 
স্তন্ে তোমার পুষ্ট হল দিগ্থিজয়ী রঘুর বিপুল সেনা, 
স্বক্ষ-মগধ-পাণ্য-কেরল-হুণ-পারসিক-যবন-দর্পহারী ১ 
ধাত্রী তুমি সম্রাটদের; সরিৎশ্বোতে সাগর-ঢেউয়ের ফেনা 
উথলাতে বল ধরে যারা, তেমন ছেলে পুষলে বারম্বারই 
পীধৃষ দানে । কবির গানে অমর যারা, যার! সবার চেনা, 
মানুষ হ'ল তোমার ন্বেহে তারা সবাই জৈত্র-ধন্ুধারী |" 
উদ্ধতিটির ছন্দে প্রবহমানতা লক্ষ্যণীয়। দলমাত্রিক ছন্দের কবিতায় 
পংক্তি-সঙ্জার বৈশিষ্ট্য দেখা যায় “বাসস্তিকা” € মণি-মঞ্জুষ! ), “বিরহে 
( মণি-মঞ্জুষা )- “জর্দাপরী' (অভ্র-আবীর ) প্রভৃতি কবিতায় । ভাবের 
পরিবর্তন বোঝাতে একই ছন্দের খণ্ড পর্বে দলবিন্তাসের ব্যতিক্রম 
স্থপ্টির উদাহরণ আছে 'স্বন্দ-ধাত্রী” কবিতায় (বিদায়-আরতি )। প্রথম 
দিকে কাহিনী বর্ণনায় তিনটি পূর্ণ পর্ব এবং একদলের অপূর্ণ পর্ব 
ব্যবহৃত হচ্ছিল। যেই ছেলে ভুলানর প্রসঙ্গ এলো! অমনি অপূর্ণ পর্বে 
আরও ছুটি দল যুক্ত হল। এতে যে সুরের কী পরিমাণ পার্থক্য 
ঘটেছে, উদাহরণ দিলে তা বোঝা যাবে । 
“আর কেন বোন্‌ বর্ষয়স্ত্রী আর কেন বিমন ? 
ছয় মায়েরি ক্ষোভ মিটাতে কুমায় বড়ানন ।” 
ইত্যাদির পরে, 


ছন্দের যাদুকর ১৮৬ 


“ছয় জননী স্তন পিয়াই চাদ-ঝোলানো দোলাতে, 
ছয় বোনে হিমূশিম্‌ থেয়ে যাই একটি ছেলে তোলাতে ।' 


ভাবের ব্যতিক্রম বোঝাতে একই ছন্দের পর্ব বা দলবিষ্ভাসের বৈচিত্র্য 
স্থির কথ! বলা হল। এ একই উদ্দেশ্টে এক কবিতায় প্রয়োজন 
মত বিভিন্ন ছন্দের সমাবেশও সত্যেন্ত্রনাথের বৈশিষ্ট্য । . কুহু ও কেকার 
'পান্বীর গান” কবিতাটি প্রধানত: দলমান্রিক ছন্দে লেখা। কিন্ত 
শেষদিকে বেহারাদের ক্লান্তির স্বর ফোটানর প্রয়োজনে সরল কলা- 
মাত্রিক ছন্দের ব্যবহার হয়েছে। 

'গঙ ফড়িং 

লাফিয়ে চলে। 

বাধের দিকে 

ক্র্্য ঢলে । 
তারপর, 

পাল্বী চলেরে ! 

অঙ্গ ঢলেরে ! 

আর দেরী কত ? 


আরো কত দূর ?' 
ইত্যাদি 


বিদায়-আরতির “দূরের পাল্লা'তেও নৌকার চলার বিচিত্র ছন্দ অন্কুযায়ী 
বিচিত্র ছন্দের ব্যবহার হয়েছে । একই কবিতায় এরকম নান! পদ্ধতির 
ছন্দের সমাবেশ সাধারণতঃ দেখ! যায় না। বেণু ও বীণার “সহমরণ' 
কবিতাটির প্রথম ভাগ দলমান্রিকে লেখ, শেষাংশ সরল কলামাত্রিকে। 
এ কবিতার চাইতে পরবর্তীকালের ছন্দ-পরিবর্তন অনেক বেশী শিল্প- 
সম্মত । বেণু ও বীণ!, তীর্থরেণু, ফুলের ফসল প্রভৃতি প্রথমদিকের 
গ্রন্থের কবিতাগুলি লিখবার সময় সত্যেন্ত্রনাথের ছন্দ-বোধ নিখুত ছিল 
না। তার প্রমাণ পাওয়া যাৰে “একদিন-ন1-একদিন" ( বেণু ও বীণ! ), 
শিশুর আশ্রয় (বেণু ও বীণা ), “ছুঃখকামার' (তীর্থরেণু) ইত্যাদি 
কবিতায় । ফুলের ফসল এবং অন্থান্ত গ্রন্থের গানগুলির ছন্দোবন্ধ 


১৮২ কবি সতোম্জরনাথ দত 


প্রায়ই শিথিল। গানে যে সব ফাক হুর দিয়ে ভরাট করে নেওয়া 
যায়, কবিতায় তার দ্ুযোগ থাকে না বলে এরকম 'গান' কবিতার 
ছন্দে শৈথিল্য দেখা দেয়। কাচা হাতের ছন্দের ক্রটির আলোচনাকে 
প্রাধান্ত দেওয়। নিরর্থক | পরবর্তা জীবনে সত্যেন্ত্রনাথের ছন্ববোধের 
চরম উৎকর্ষ ঘটেছিল। দ্বরবৃত্ত ছন্দে যে কত বৈচিত্র্য স্যঠি করা 
যায় তা তিনি প্রমাণ করে গিয়েছেন। তার সাধনায় বাংলা! কবিতায় 
্বরবৃত্ত ছন্দের বিচিত্র পরীক্ষার পথ খুলে গেছে। বাংল! ছন্দ শিল্পে 
সত্যেন্ত্রনাথের দান অবিন্মরণীয়। 


চ্ভুগ্ অস্খ্যান্স 
বাৎলাসাহিত্যে সত্যেক্্রনাথের স্থান 


ক- অগ্রজ কবিগণ, রবীজ্জনাথ ও দত্যেজ্জনাথ, সত্যেআনঅগুলী 


ভগ্রজ কবিগ্ণ-_ 


কবি সত্যেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলোচনা! করতে গিয়ে ভার অগ্রজ 
কবিদের মধ্যে ধার্দের কথ। বলতে হয়, তাদের মধ্যে অষ্টাদশ শঙ্তাব্দীর 
কবি তারতচন্ত্রও রয়েছেন । সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত 'ভারতচন্্ 
গ্রস্থাবলী' ২য় খণ্ডে “বিবিধ' প্রসঙ্গে সংস্কত, বাংলা, ফার্সী ও উদ” মিশান 
তাষায় একটি কবিত!| (পৃ-৩২১ ) আছে। সত্যেন্দ্রনাথ তার “জবান- 
পঁচিশী” (হসস্তিক )-তে উনত্রিশটি ভাষা ব্যবহার করেছিলেন । এই 
কৌতুক কবিতাটি রচন! করবার প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন ভারতচন্ত্রের 
এ সরস কবিতাটি থেকেই। তারতচন্দ্রের অন্নদ্দা-মঙলের মত সত্যেন্্র- 
কাব্যেও “ঘাবনী মিশাল” ভাবার ব্যবহার আছে। 

কবি ঈশ্বরগপ্ত বাংলা সাহিত্যের সাময়িক কবি হিসেবে সমধিক 
প্রসিদ্ধ । হেমচন্ত্র বন্যযোপাধ্যায়ও সাময়িক বিষয়ের উপরে কবিতা 
লিখতেন। সত্যেন্্রনাথে এই ধারাটি পুষ্ট হয়। এই কবির জনপ্রিয়তার 
অন্যতম প্রধান কারণ এই সাময়িক কবিতাগুলি। এগুলিতে জনমনের 
খোরাক থাকত প্রচুর। চারণ কবি হিসেবে সত্যেন্্রনাথের নাম চির- 
স্মরণীয় হয়ে আছে। ঈশ্বরগুপ্তের সঙ্গে সত্যেন্ত্রনাথের আরও সম্পর্ক 
ছিল। সত্যেন্্রনাথের হাম্তরসের কবিতার আলোচন! প্রসঙ্গে ঈশ্বর- 
গুপ্তের কথা বলা হয়েছে। এ ছাড়া সত্যেন্্রনাথের “বাকৃচাতুন্ী ও 
বাগ বৈদগ্ধ্য” সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মোহিতলাল মজুমদার বলেছেন, 

“এ বিষয়ে সত্যেন্্রনাথের শক্তি যেন তাহার, কবি-শ্বতাব অপেক্ষ! জাতি- 
দ্বতাবের মূলগত বলিয়। মনে হয়। এখানে তিনি ঈশ্বরগুপ্ত প্রমুখ কবি, ও 
কবিওয়ালাগণের বংশধর ;-__-অথবা, আরও প্রাচীনকাল হইতেই রাঢ়দেশের 
বাঙালী সমাজে যে একপ্রকার চটুল ও মুখর রসিকতা৷ ভাষার সাহায্যে বড় 
উপভোগ্য হইয়। আসিতেছে, সত্যেন্ত্রনাথ সেই সমাজ ও সেই ভাষার কবি 
হিসাবে, সেই রসিকতাই যেন সহজাত শক্তির মত লাত করিয়াছিলেন । 

(আধুনিক বাংল! সাহিত্য; ২য় সংস্করণ, “সত্যেন্ত্রলাথ দত্ব” পৃ-২১৭ ) 


৪ 


১৮৬ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 


সত্যেন্্নাথ রঙ্গলাল প্রমুখ কবিদের মত দেশের অতীত গৌরবের কথা 
স্মরণ করিয়ে দেশবাসীকে জাগিয়ে তুলবার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। 
এই সব দিক্‌ থেকে তিনি ভারতচন্্র, ঈশ্বরগুপ্ত, হেমচন্ত্র, রজলাল প্রভৃতির 
উত্তর-সাধক। 

প্রথম অধ্যায়ের “সাহিত্যিক পরিবেশ” অন্থচ্ছেদে সত্যেন্ত্রনাথের 
অগ্রজ আরও কয়েকজন কবির উল্লেখ আছে। তাতে বিহবারীলালের 
পরবর্তী কয়েকজন কবি- দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয় কুমার বড়াল এবং 
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কথ| বল হয়েছে। এঁদের মধ্যে বিশেষতঃ 
দ্বিজেন্গলালের সঙ্গেই সত্যেন্্রনাথের কয়েকটি দিকের তুলনা-মুলক 
আলোচনার অবকাশ রয়েছে । দ্বিতীয় অধ্যায়ে “সত্যেন্্র-কাব্যে হাস্যরস' 
সন্বদ্ধে বলতে গিয়ে দ্বিজেনত্রলালের কথা বলেছি। এক্ষেত্রে সত্যেন্্রনাথ 
দ্বিজেন্ত্রলালের কাছে খণী, একথ! স্বীকার করতে হবে । শ্বদেশপ্রেম- 
মূলক কবিতার ক্ষেত্রে এই ছুই কবির কৃতিত্ব বলতে গেলে সমান। 
ঘ্বিজেন্্রলালের “যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ”, 
'ধন ধান্তে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বক্বন্ধরা” ইত্যাদি যেমন দেশবাসীর 
হদয় আলোড়িত করেছিল, _সত্যেন্রনাথের “মধুর চেয়েও আছে 
মধুর সে এই আমার দেশের মাটি” এবং “কোন্‌ দেশেতে তরুলতা 
সকল দেশের চাইতে শ্ঠামল? ইত্যাদি গানও তেমনি বাঙালীর প্রাণের 
মূলে নাড়! দিয়েছিল। এই গানগুলি বাঙালী জাতির চিরন্তন আদরের 
সামগ্রী । দ্বিজেন্্রলালের “মানুষ আমরা নহি ত মেষ” ইত্যাদি গানটির 
মুলে সত্যেন্্রনাথের “কোন্‌ দেশেতে তরুলতা' গানটির প্রেরণা আছে 
বলে কেউ কেউ অন্থমান করেন (জ্রষ্টব্য-_“লিপিকার সত্যেন্দ্রনাথ” 
প্রবাসী ১৩৪৯ অগ্রহায়ণ, পৃ-১৫২)। ছন্দকীতিতে দ্বিজেন্্রলাল বিশিষ্ট 
ছিলেন । সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন বিশিইতর | নানা কারণে দ্বিজেন্্রলালের 
চাইতে সত্যেন্্রনাথের ছন্দ-কীত্তি সার্থকতর বলে পরিগণিত হয়েছে। 
ছন্দের পরীক্ষ1-নিরীক্ষায় দ্বিজেন্ত্রলাল সত্যেন্্রনাথের মত রসের সন্ধান 
পাননি। দ্বিজেন্ত্রলালের মধ্যে 'মৌলিকতার বেগ' ছিল, কিন্ত তার 
রচনা সর্বদা শিল্পোতীর্প হতনা । সতোন্ত্রনাথের ছন্দ কীততি বাংলা 


অগ্রর্জ কবিগণ ১৮৭ 


সাহিত্যের উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছে। দ্বিজেন্্রলাল তার মত 
করে বাঙালীর প্রাণকে ছঁদ্দর স্বরে মাতিয়ে তুলতে পারেননি । 

“স[হিত্যিক পরিবেশে? (প্রথম অধ্যায়) সত্যেন্রনাথের বাল্যবন্ধু 
সতীশচন্ত্র রায়ের কথা বল হয়েছে । বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস 
(৩য় খণ্ড)-কার স্থকুমার সেন বলেন-_সতীশচন্ত্রের গাথা কবিতা! থেকেই 
সত্যেন্্রনাথ গাথ| কবিত! রচনার অনুপ্রেরণা পান। 

অগ্রজ কবিদের সঙ্গে সত্যেন্্রনাথের যোগ সম্বন্ধে মোহিতলাল মভুমদার 
বলেছেন, 
০৮৮৮, জগতের সকল পূর্ব কবি ও মনীষীগণের সাক্ষ্য, এবং পুরাবৃত্ধ 
ও প্রত্রতত্বের প্রমাণপুঞ্জ তাহার ধারণা ও কল্পনাকে একটি বিশিষ্ট তাবমার্গে 
প্রবন্তিত করিয়াছিল। .***** তিনি বর্তমানের মধ্যে যে তবিষ্যতের আশার 
আলো! দেখিয়া উৎফুল্প হইতেন, তাহাতে আধুনিক প্রগতিবাদীর নৃতন 
স্বর্গ, নুতন পৃথিবীর শ্বপ্ন ছিল না। আমাদের দেশে উনবিংশ শতাব্দী 
যে নব জাগরণ আনিয়াছিল-_বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি কবি ও মনীষী 
তাহার যে মন্ত্র দর্শন করিয়াছিলেন, তাহারই সাধন ক্ষেত্রের এক প্রান্তে 
সত্যেন্্রনাথের কবিচিত্ত কধিত হইয়াছিল, তিনিও সেই বাংলার সেই 
নব্যসংস্কতির পতাকা বহন করিয়াছিলেন। ঈশ্বরগুপ্তের “সংবাদ 
প্রতাকরে' যাহার প্রথম ক্ষীণ রশ্মি দেখ! দিয়াছিল, একদিকে “তত্ববোধিনী” 
ও “বিবিধার্থ সংগ্রহ' এবং অপরদিকে “আলাল, ও “হুতোমে' যাহা 
বন্দ সংশয় তেদ করিয়া আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজিতেছিল, কিন্তু বিদ্যা ও 
কবিত্বের দোটানায় পড়িয়া সুরেন্দ্রনাথ, হেম, নবীন প্রভৃতির কাব্য- 
সাধনায় যাহ! ভাব ও কল্পনার সঙ্গতি রক্ষা! করিতে পারে নাই--এবং 
একমাত্র বঙ্কিম মধুস্থদন ও রবীন্দ্রনাথের দৈবী প্রতিতায় যাহা একটি 
সুসম্পূর্ণ বাণীরূপ লাভ করিয়াছিল-_ সত্যেন্দ্রনাথ তাহারই মূল প্রবৃত্তির 
অহ্থসরণ করিয়াছিলেন। তিনি সেই যুগের ভাবন1 কামনা ও সাধনাকে 
কল্পনার তুঙ্জগ শিখর হুইতে সাধারণের সমতল মনোভূমিতে প্রতিষ্টিত 
করিয়াছিলেন 1, 

(আধুনিক বাঙল! সাহিত্য, ২য় সংস্করণ, “সত্যেন্্রনাথ দত্ত; পৃ-২৯৩-২০৪) 


১৮৮ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 


রবীজ্ষনাথ ও সত্যেজ্রনাথ-__ 


সত্যেল্রনাথ যে সময়ে সাহিত্যজগতে প্রবেশ করেন তার বেশ 
আগে থেকেই রবীন্দ্রনাথ সেখানে একাধিপত্য করছেন । রবীন্দ্রনাথের 
অন্থগাধী এই কবি আপন বৈশিষ্ট্যে তারই মধ্যে নিজের একটি আসন 
তৈরী করে নিয়েছিলেন। সত্যেন্রনাথের মৃত্যু টিনা ৪59৮) যে 
কবিতাটি লেখেন, তাতে তিনি বলেছিলেন, 


ধেরণীতে প্রাণের থেলায় 
সংসারের যাত্রাপথে এসেছি তোমার বহু আগে, 
সুখে দুঃখে চলেছি আপন-মনে ; তুমি অনুরাগে 
এসেছিলে আমার পশ্চাতে, বাশিখানি লয়ে হাতে, 
মুক্ত মনে, দীপ্ত তেজেঃ তারতীর বরমাল্য মাথে। 


( পুরবী, “সত্যেন্্রনাথ দত্ত? ) 


রবীন্দ্রনাথ এই কবির বিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন। নান! উপলক্ষ্যে বহুবার 
তিনি সত্যেন্ত্র-প্রতিভার প্রতি তার অন্তরের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন । 
সত্যেন্্রনাথের মৃত্যুর পর এক শোকসভায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন ষে 
কিছুমাত্র বিনয় ন করেও বল! যায়, ভাবা ও ছন্দের উপর সত্যেন্্রনাথেব 
দখল ছিল তার চাইতে অনেক বেশী (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩২৯ আষাঢ় 
২২, বুধবার )। সত্যি সত্যি নানারকম শব্দের সংগ্রহ এবং ভাষার 
ভাব-সমুদ্ধি সম্বন্ধে সত্যেন্ত্রনাথের জ্ঞান ছিল অসামান্য । ছন্দের ক্ষেত্রেও 
তার শেষ্ত্ব সব্ধবাদীসম্মত | 


সত্যেন্্রনাথের কাব্যের বিভিন্ন বিভাগের আলোচনায় নান! প্রসঙ্গে 
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার তুলনা করা হয়েছে । এই ছুই কবির প্রধান পার্থক্য 
ছিল তাদের প্রকৃতিতে | রবীন্দ্রনাথ যেখানে যে কোন ব্যাপারে অত্যন্ত 
গভীর দার্শনিক চিন্তায় মগ্ন হতেন, সত্যেন্রনাথ সেখানে সাধারণতঃ তার 
বাহ্বর্ূপটির প্রতিই দৃষ্টি নিবন্ধ রাখতেন, তার থেকে ব্যাপক 
গভীর কোন চিস্তায় মগ্ন হতেন না। আপন প্রকৃতি সম্বন্ধে 
সতেন্্রনাথ নিজেই বলেছেন, 


রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ ১৮৪ 


“ভাবের কুবের ভাণ্ডারী হায়, নয় এজল| এক্বারেই, 
চিত্ত-সাগর মখন-কর!| চিস্তা-মণি-মুক্ত1 নেই” 

( অভ্র-আবীর, "অঞ্জলি? ) 
সত্যেন্্রনাথ ছিলেন প্রকৃতির বাহ সৌন্দর্যের উপাসক। প্রকৃতি 
সন্বন্ধে কল্পনাবিলাস করেছেন অনেক, কিন্ত প্রকৃতির সঙ্গে মানবের 
গু সম্পর্ক বা এ ধরণের কোন তত্ব তার চিত্বকে বিশেষ অধিকার 
করেনি। সত্যেম্ত্রনাথের সাময়িক কবিতাগুলির সঙ্গে রবীন্্লাথের 
বিষয়ক কবিতার তুলনা করলেও এই পার্থক্য ধরা পড়বে। 
সত্যেন্দ্রনাথ ঘটনাগুলিকে যথাবথভাবে বর্ণনা করে সেই যুগে তার 
প্রভাব এবং ফলাফলের চিস্তা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। আর রবীন্দ্রনাথ 
অতীত ও ভবিষ্যতের সঙ্গে সেই সব ঘটনার সম্পর্ক সন্ধান করে 
অনস্তকালের উপরে তার প্রভাব কতখানি অর্থাৎ তার নিত্যফল কি, 
সেই সব বিষয়ে চিস্তা করতেন। রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাগুলি বাস্তবের 
ঘটনার প্রেরণায় লিখিত হলেও বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই বাস্তবতার আচ্ছন্নতা 
থেকে যুক্ত সুদূরপ্রসারী চিন্তার পরিচয় দান করে। সত্যেন্রনাথের “ইজ্জতের 
জন্য”, “বন্যাদায়” ইত্যাদি কবিতার কাব্যমূল্য নগণ্য । অথচ রবীন্দ্রনাথের 
“এবার ফিরাও মোরে" (চিত্রা ), প্রশ্ন (পরিশেষ ) ইত্যাদি কবিতা পাঠ 
করে পাঠকচিত্ত কাব্যরসে অভিবিক্ত হয়। তবে সত্যেন্ত্রনাথের, 


“লুটিয়, পীডিয়া, দলিয়1, ছি'ড়িয়! প্রভু হইবার তৃষা' 


বা, 
“হেথায় কুবের ফুলিছে ফাপিছে, ফুলিছে টাকার থলি, 


চিবৃকের তলে বাড়িছে তাহার দ্বিতীয় পাকস্থলী ।” 


( হোমশিখা। সাম্য-সাম' ) 
ইত্যাদি পংক্তির মত রবীন্দ্রনাথের, 


স্ফীতকায় অপমান 
অক্ষমের বক্ষ হতে রক্ত শুবি করিতেছে পান 
লক্ষ মুখ দিয়া । বেদনারে করিতেছে পরিহাস 


স্বার্থোদ্ধত অবিচার, 
( চিত্রা, “এবার ফিরাও মোরে' ) 


১৯৩ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দগ্ত 


বা 
“দেখিতে পাওন৷ তুমি মৃত্যুদূত দাড়ায়েছে দ্বারে 


অভিশাপ আঁকি দিল তোমার জাতির অহংকারে । 
সবারে না যদি ডাকো, এখনো সপ্বিয়া থাকো, 
আপনারে বেঁধে রাখো চৌদিকে জড়ায়ে অভিমান, 
মৃত্যুমাঝে হবে তবে চিতাভন্মে সবার সমান ॥' 

* (গীতাঞ্জলি, “অপমান' ) 
ইত্যাদি পংক্তিতেও তীব্রতা আছে। তবু রবীন্দ্রনাথের অস্ত্র সত্যেন্্রনাথের 
মত তীক্ষ নয়। রবীন্দ্রনাথের মত সত্যেন্্রনাথের তাবাবেগ নেই, ভাষায় 
ভাবের আচ্ছন্নতাও নেই। 

“কাব্যলঙ্গমী' কল্পনায় উভয়ের প্রকৃতিগত পার্থক্যের কথ। “বিবিধ” প্রসঙ্গে 
(দ্বিতীয় অধ্যায় ) বল! হয়েছে। 

সত্যেন্্র-কাব্যের কয়েকটি প্রধান ভাবধারা__যেমন, মানব-প্রেম, জ্ঞ/নের 
সাধন! ইত্যাদি রবীন্ত্-কাব্যেও আছে। এরা উভয়েই সকল গণ্তী 
অতিক্রম করে মানবে মানুষে মহামিলন সাধনের পক্ষপাতী ছিলেন । 
সমাজের সকল অন্যায়ের প্রতি এ'রা ছিলেন খড়গহস্ত ।/উভয়েই বিশ্বাস 
করতেন জ্ঞানের আলোকে সকল মোহ দূর কর! প্রয়োজন-_তারই 
মধ্য দিয়ে সকল ঈপ্সিত ধন লাভ করা যায়। সত্যেন্্রনাথ যেমন 
কাব্য-জীবনের প্রারভ্ে সকল জ্ঞানের আধার হিসেবে “সবিতার বন্দন। 
করেছেন, রবীন্দ্রনাথও তেমনি বহুবার জ্ঞান-সর্যের বন্দনা করেছেন । 
এ প্রসজে তার “সাবিত্রী” (পূরবী) কবিতাটি স্মরণীয় । বিজ্ঞানের 
সাধনাকে এরা উভয়েই বিশেষ মূল্য দিয়েছেন। মিথ্যা ধর্মের প্রতি 
এদ্নের কোন মোহ ছিলনা--ধর্মের মূল কথাটি এর! মনেপ্রাণে ধরতে 
পেরেছিলেন । এ্তিহা স্মরণের প্রয়োজন এদের কাছে অনেক বড় বলে 
গণ্য হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্্রনাথ দু'জনেই গুণের পুজা! করতে 
জানতেন। চারিত্র-পুজারি হিসেবে এ'দের এক্য আছে। তার! ছু'জনেই 
শ্বদেশপ্রেমিক ছিলেন, কিন্ত রবীন্দ্রনাথের মত সত্যেন্্রনাথের শ্বদেশ- 
প্রেম বিশ্বপ্রেমে লীন হয়নি। পরবর্তী কৰি শ্বদেশকেই বড় করে 


রবীজ্দনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ ১৯১ 


দেখেছেন, বিশ্বের দিকে চাইবার বিশেষ অবকাশ তীর হয়নি। 
রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্্রনাথের কাছিনীকাব্য ও বাৎসল্যরসের কবিতাগুলির 
তুলনামূলক আলোচনা করতে গেলে দেখা যায়-_-কাহিনীকাব্য রচনার 
সময় রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ জাতীয় জাগরণের কথা ভেবে তারতের অতীতকে 
স্মরণ করেছেন। সত্যেন্ত্রনাথের কাহিনীকাব্য রচনার পিছনে এরকম 
কোন চিন্তা ছিলনা । তার প্রধান কাজ ছিল কাহিনীরস স্যজন। 
অবশ্ট আপন প্রক্কতির বৈশিষ্ট্যের দরুণ কাব্যের বিষয়বস্ত বেশীরভাগ 
ক্ষেত্রেই হয়েছে মানবতার জয়গান বা সত্যের জয়মূলক। এসব কবিতায় 
তার চরিত্রাঙ্কন নৈপুণ্য চমকপ্রদ । রবীন্দ্রনাথের বাৎসল্যরসের কবিতা 
সম্বন্ধে নানা আপত্তি আছে। সে-সব আপত্তি সম্পূর্ণ অগ্রান্থ করা যায় 
ন]। কিন্ত সত্যেন্ত্রনাথের বাৎসল্যরসের কবিতাগুলি অনবদ্য | তাতে 
শিশুর চিস্তায় কোন অস্বাভাবিকতা নেই--ভাবষায় পাণ্ডিত্যত নয়ই 
বয়স্কব্যক্তির তাষার ছাপও তাতে পাওয়া যাবে না। রবীন্দ্রনাথের 
মত সত্যেন্ত্রনাথের শিশু দার্শনিক নয়। সত্যেন্ত্রনাথের শিশুকবিত৷ 
বাংলা সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ। রবীন্দ্র-কাব্যে ইতিহাস বিষয়ে 
লেখা কবিতা পাওয়া যায়। কিন্ত সত্যেন্ত্রনাথের এই বিবয়ের 
কবিতার সঙ্গে তার প্রভেদ অনেক । সত্যেন্ত্রনাথের কবিতা থেকে 
এঁতিহাসিক তথ্যেরই যে এক বিশেষ রস পাওয়া যায়, তা সে যুগের 
আর কোন কবির লেখাতেই পাওয়। যায়নি । এদিকে সত্যেন্্রনাথ অনন্ধ | 

সতোন্দ্রনাথের কবিতায় রবীন্ধ্-প্রভাব সম্বন্ধে প্রসঙ্গক্রমে আগেও 
আলোচনা কর! হয়েছে । তার প্রেম ও ৃত্যু-বিষয়ক ধারণা মোটামুটি- 
ভাবে রবীন্দ্র-দর্শনের আওতার মধ্যেই পড়ে। সত্যেন্্রনাথের হান্- 
রসের কবিতার উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাবের কথা দ্বিতীয় অধ্যায়ে 
বলেছি। রবীন্দ্রনাথের অস্থসরণে সত্যেন্দ্রনাথ অনেকগুলি “কণিকা? 
জাতীয় কবিতা রচনা করেছিলেন, সেগুলি প্রধানত; ছিল 
নীতিমূলক | রবীন্দ্রনাথের মত সত্যেন্্রনাথেরও বাউল কবিতা 
রচনার অভ্যাস ছিল। কাব্যের বিবয়বস্তর দিক থেকে উভয়ের 
কাব্যে সাধ্য আছে। সত্যেন্্নাথের যে-সব কবিতার ভাব বা 


১৯২ কবি সত্যোম্ানাথ দত্ত 


ভাষার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কবিতার মিল দেখা যায় সেগুলির কিছু 
কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি। সমগ্র প্রবন্ধে একবারও এই তুলনা প্রসঙ্গে 
উল্লিখিত হয়নি, এমন কবিতার কথাই এখানে বলব। নিশ্তন্ধ পরিবেশে 
প্রকৃতির পরিচর্যায় কবি-মনে যে-সৰ ভাবের উদয় হয়, তার অনেক 
বর্ণনা! রবীন্দ্রনাথের চিঠি-পত্রগুলিতে পাওয়া যায়। সত্যেন্্রনাথের 
“হোমশিখা” গ্রন্থের একটি কবিতায় সেই ধরণের বর্ণনা রয়েছে, 
'অর্ধরাতে, _বস্তি নির্বাপিত, 
ঘুমে যবে অচেতন সবে, 
তুমি, মোর ঘুম দাও নয়ন-পল্লাবে ; 
কোলে ল'য়ে আহলাদে আকুল, 
চোখে মুখে পড়ে কাল চুল। 
অন্ধকারে তন্দ্রা আসে ঘিরে, 
কত দেখি বিচিত্র স্বপন, 
মনে হয় তোর দেহে ফিরে 
দেহ মোর লীন হয় পুনঃ 
তোর ক্ষেতে, গাঙে, মেঘে, এই তন্ক মন ১২ 
শন্তে মিশি কখন শিশুতে, 
স্বপ্রময়ী বিচিত্র নিশীথে । 
গন্ধ হ'য়ে রহিগো কুসুম, 
রস হ'য়ে বাস করি ফলে, 
লঘু বাষ্প হয়ে যেঘে, ধূমে; 
জ্যোতিরূপে বিদ্ধ্যুতেঃ অনলে, 
শব্দরূপে পিককঠে,_নিঝ'রের জলে । 
তন্থ মন প্রাণ মিশে যায়, 
একে একে পূর্থী তোর কায়!' 
( দর্বংসহা” ) 
সতেন্ত্রনাথের পুড়ামণি' (কুছ ও'কেকা ) কবিতার “শক, হুণ, মোগল, 
পাঠান কতশত**.**" রবীন্দ্রনাথের 'ভারততীর্ঘ'র “শক, হুণদল, পাঠান, 


সত্যেজ্্র-মগুলী ১৯৩ 


মোগল---*" স্মরণ করিয়ে দেয়। বেল! শেষের গানের বুদ্ব-পৃণিমা' 
রবীন্দ্রনাথের “হিংসায় উন্মত্ত পৃ্বী'র ভাবে ভরা । উদ্ধৃতি দিলে স্পষ্ট 
হবে, 
“মত্র-করুণার মন্ত্র দিতে দান 
জাগহে মহীয়ান্‌! মরতে মহিমায়; 
স্থজিছে অভিচার নিঠুর অবিচার 
রোদন-হাহাকার গগন-মহী ছায়। 


০ রং গং 


হে বোধিসত্তব হে! মাগিছে মর্ত্য ষে 
ও পদ-পঙ্ছজে শরণ পুনরায় ॥' 


আরও আছে “করুণা-সিন্ধু হে" “হিংসানাগিনী” ইত্যাদি বাক্যাংশের 
ব্যবহার । সে যুগের অন্য কবিদের উপর রবীন্দ্র-প্রতাবের তুলনায়, 
সত্যেন্্নাথের এই অনুসরণ নিতান্ত নগণ্য | 


সত্যেজ-অগুলী-_ 


কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত রবীন্দ্র-যুগে জন্মগ্রহণ করেও সে যুগের 
ছোট বড় প্রায় সকল কবির উপরই অল্প-বিস্তর প্রভাব বিস্তার করে 
গিয়েছিলেন । তার এই ছুরতিক্রম্য প্রভাব থেকে তার বর্তমান বিরুদ্ধ 
সমালোচক দিলীপকুমার রায়, বুদ্ধদেব বন্থু প্রভৃতিও মুক্ত থাকতে 
পারেননি । এই প্রবল প্রভাবের অন্যতম কারণ তার ছন্দ-শিল্প | 
সত্যেন্দ্রনাথের আগেও বাংল! সাহিত্যে ছন্দ নিয়ে নান! পরীক্ষা 
হয়েছে | কিন্ত সত্যেন্্রনাথের ছন্দোনৈপুণ্য সে সকলকে ছাড়িয়ে 
গিয়েছিল। ছন্দের দৌর্বল্য সে সময়ে কেটে গিয়েছিল, তার সুষমার 
চর্চা চলেছিল বাংলার কাব্যসাহিত্য জুড়ে । সে যুগের পত্র-পত্রিকাগুলিতে 
তখন যে-সব কবিতা প্রকাশিত হচ্ছিল, তার অধিকাংশই ছিল 
ছন্দের কারিগরিতে ভর1। সত্যেন্্নাথের ছন্দাহুসরণের কয়েকটি দৃষ্টান্ত 
উদ্ধার কর! যাক, 


ন& 


১৯৪ কবি সত্যজ্জনাথ দত্ত 


“অঞ্জন 
গঞ্জন 
অস্বর গাত্রে 
অভ্রের 
আল্পন্‌ 
অঙ্কন রাত্রে।; 
( “রচ্ছবি”, শ্ীহরিপ্রসন্ন দাসগুপ 
প্রবাসী” ১৩২৪ আশ্বিন, পৃ-৬০*) 
“অচপল 
নয়নের 
ওই মধু দৃষ্টি, 
উড়ো! মেঘ 
করে যায় 
রামধন্থ স্যষ্টি 1: 
( “চঞ্চলের জয়যাত্রা”, কুমুদ রঞ্জন মল্লিক, 
প্রবাসী” ১৩২৮ তাত্র, পৃ-৭৩৪ ) 
আরও, 
সংছার__ 
গ্াতুং এ 
তভারীরোদ, “কড়-কড়+, 
ভাঙাডাল, “মড় -মড় 
ইত্যাদি 
বর্ধ। 
“আকাশ-জোড়া মেঘঃ 
ভূতল-ভর!1 জল, 
কদম ফুল-বাস, 
ব্যাঙের কোলাহল |? 
ইত্যাদি 


সত্যেজ্জ-মগ্ডলী ১৯৫ 


শর€ু 
“বাপ-মার বউ-ঝির 
অন্তর অস্থির !" 
ইত্যাদি 
হছনস্ত 
" “শিউলি-ঝরণ, মধুর তপন, 
সবুজ শোতা, ন্ছনীল গগন, 


শীত 
পাক! ধানের গন্ধ মিঠে, 
নানান্‌ বাড়ীর নানান্‌ পিঠে 
ইত্যাদি 


ইত্যাদি 


বসম্ত 
মুহুমুহ 'কুহু-কুহ' 
পরাণ-চাওয়া “উহু-উ্ন' 
ইত্যাদি 
( শ্রীবতীন্দ্প্রসাদ ভট্টাচার্য্য, প্রবাসী ১৩২৪ আশ্বিন, পৃ-৬০৬ ) 


সখি 'পাতিস্নে শিলাতলে পদ্মপাতা, 
সখি দিস্নে গোলাব-ছিটে খাস্‌ লে মাথ! ! 

যার অন্তরে ক্রন্দন 

করে হদি মন্থন 

ভারে হরি-চন্দম 

কমূলি মালা 
সখি দিস্নে লো দিস্‌্নে লো, বড় সে আল! !) 

( ফাল্তুনী', কাজী নজরুল ইস্লাম, সঞ্চিত! ) 
ছন্দের এই চটুলতাই শুধু নয় সংস্কত ছন্দের অহ্বাদও শুরু হয়েছিল 
ভার আদর্শের অনুসরণে । কাজী নজরুল ইস্লামের “ছায়ানট' গ্রন্থে 
শার্দল বিক্রীড়িত ছন্ফে রচিত্ত একটি কবিত! পাওয়া যায়। তার 


১৯৬ কবি সত্যেন্্নাথ দত্ত 


তাষার বঙ্গেও সত্যেন্রনাথের এ ছন্দে লেখা “বিছ্যৎবিলাস (বেলা 
শেষের গ্লান) কবিতার ভাষার মিল আছে। সত্যেন্্রনাথের মৃত্যুর পর 
তার শ্থিতিতে যে সব কবিতা রচিত হয়, তার একটি ছিল 
মন্দাক্রান্তা ছন্দে ( “ভারতী' ১৩১৯ শ্রাবণ, পৃ-৩১৬ ), রচয়িতা ্ীযতীন্তর- 
প্রসাদ ভট্টাচার্য্য । 'অনামী" গ্রন্থের পত্রগুচ্ছে জীযুক্ত দিলীপকুমার রায় 
বলেছেন, 

“একসময় ছিল যখন সত্যেন্ত্রনাথের পছন্দের টুংটাং” আমার 
ভালোই লাগত ।' 

( শ্রীঅরবিন্দকে লেখা পত্র ) 

“আমি সত্যেন্্রনাথের ছন্দ-নৈপুণ্যেরও গুণগ্রহণের বিরোধী নই। 
তার ভাব না থাকুক ছন্দের গঠন-নৈপুণ্য ছিল অসামান্ত। ছন্দের 
নান! ধ্বনি-সমাবেশ প্রভৃতি নিয়ে তার নানা এক্সপেরিমেন্ট থেকে 
অনেক শিখেছিও আমি নানা সময়ে--যে জন্ত সরুতজ্ঞে তার কাছে 
খণ শ্বীকার করব বরাবরই |? 

( কল্পন। কুমারকে লেখ) পত্র ) 
জরীযুক্ত বুদ্ধদেব বসুর প্রথম দিকের কবিতায় সত্যেন্ত্রনাথের ছন্দ-বঙ্কার 
ছিল মুস্প& । সত্যন্ত্রনাথের ছন্দানুসরণ--মোহিতলাল মজুমদার, 
করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন 
বাগড়ী প্রমুখ আরও অনেক কবির কবিতাতেই দেখা গেছে। 
সত্যেন্্নাথের মৃত্যুর পর যে-সব কবি তার উদ্দোস্টে কবিতা 
লিখেছিলেন তাদের সকলেই কিঞ্চিদিধিক সত্যেন্রনাথের ভাব, ভাষা বা 
ছন্দের অনুসারী ছিলেন। শিশুকবিত৷ রচয়িতা শ্বকুমার রায়ের ছন্দ 
সত্যেন্্রনাথের ছন্দের অনুরূপ ছিল। এদের কেউ কাউকে প্রতাবিত 
করেছিলেন কিনা, সে সম্বন্ধে ঠিক করে কিছু বলা শক্ত। এর! 
প্রায় সমসাময়িক কবি। গোলাম মোস্তাফা সত্যেন্্রনাথের পাক্বীর- 
গানের অনুসরণে “পা্ী চলেরে' লিখেছিলেন (প্রবাসী? ১৩২৯ পৌষ, 
পৃ-৩৯৯ )। কবিতার শিরোনামার নীচে বদ্ধনীর মধ্যে লেখ! ছিল 
“( বেহারাদের পাল্কি-গানের ছন্দ) । সত্যেন্ত্রনাথের কবিতায় 


সত্যেক্্র-মগুলী ১৯১৭ 


পাক্ধীচলার ঠিক ছন্দটি পরিস্ফুট হয়নি, এই ধারণায় তিনি এই কবিতা 
লেখেন ।* কবিতার মিল; চিত্র ইত্যাদি সব সত্যেন্ত্রনাথের কবিতারই 
অনুরূপ ৷ 
দেশ স্বাধীন হবার পরে (সত্যেন্ত্রনাথের মৃত্যুর ২৫ বৎসর পর) 
আনন্দোম্বেলিত বাঙালী যে গান রচনা! করেছে তাতেও সত্যেন্ত্রনাথের 
“কোন্‌ দেশেতে তরুলতা'র শ্থুরই প্রধান, 
“সকল দেশের চেয়ে পিয়ার! 
ছুনিয়াতে তাই সে কোন্‌ স্থান? 
পাকিস্তান, সে পাকিস্তান, সে পাকিস্তান, সে পাকিস্তান |, 
সত্যেন্্নাথের প্রভাব যে কিরকম শ্রদূরপ্রসারী, তার প্রমাণ 
এইখানে । 
সত্যেন্রনাথের গগ্ভভঙ্গির কবিতার সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর গগ্যাত্বক 
কবিতার সাধর্ময আছে। এ'র! পরম্পর পরস্পরের গুণগ্রাহী ছিলেন ।, 
সত্যেন্্নাথ “নেই-ঘরের ঘুমপাড়ানি'তে লোক-প্রচলিত ছড়া গেঁথে 
গেঁথে কবিতার ছড়৷ ভাবকে প্ফুটতর করেছিলেন, 
“টে'কীর গড়ের পাড় ধবসেছে নিকিয়ে রাখিস্‌ বউ 
আতাগাছের তোতাপাখী ডালিম গাছের মউ |, 
অন্নদাশঙ্কর রায় প্রভৃতির ছড়াজাতীয় কবিতাতে সেই বিষয়ের অনুস্থতি 
দেখা যাবে যেমন, 
“কে মেরেছে কে ধরেছে কে দিয়েছে গালি 
ভায়ে ভায়ে ঝগড়া করে সংসার হাসালি। 
( উড়কি ধানের মুড়কি, বঙ্গদর্শন ) 


“আগডুমরে বাগডুমরে সাজলোরে ঘোড়াডুম ঘোড়াডুম । 
সাজলোরে বাজলোরে ঢাক তাক তাক ডুমাড়ুম ডুমাড়ুম |: 
( এ, আটার্নর হামলা! ) 


বা, 


এই ধরণটি বর্তমানে স্থপ্রচলিত। 


পপ পাপী পি এস 


তাতে কোন জরি নেই। 


১৯৮ কবি সতোম্দ্রনাথ দত্ত 


কাজী নজরুল ইস্লামের কাব্যে সত্যেজ্জনাথের অনুসরণ দেখ! 
যায় সর চাইতে বেশী। সত্যেন্্নাথের ছন্দই শুধু নয়, ভাব 
ও ভাষাও তার কাব্যে গভীর ছায়া ফেলেছে। সত্যেন্ত্রনাথের পরে 
নজরুল ইস্লামই চারণ-কবির পদ পূরণ করেছিলেন । জাগরণের 
বাণী এবং জনগণের আশা-আকাক্ষার কথা ডার লেখনীর মুখে ক্ফুর্ত 
হয়েছিল। সত্যেন্্নাথের মতই ইনিও লায্যের গানে দশদিকৃ পুর্ণ 
করেছিলেন । জাতি-ধর্ম-নিবিশেষে মানবপ্রেমের বাণী তার কাণে ধ্বনিত 
হয়েছিল। সর্বহীরাদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে তাঁর 'অগ্নিবীণাঃ 
বন্ত হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যে বিদ্রোহের শুর 
তাবের আবরণে প্রচ্ছন্ন ছিল, সত্যেন্ত্রনাথ তাকে বাস্তবে নিয়ে 
এসেছিলেন। নজরুল তাকে আরও স্পষ্ট করে স্বজনের হৃদয়ে পৌছিয়ে 
দিলেন! তীর বিস্রোহের সুর সত্যন্দ্রনাথের চাইতে প্রবলতর। 
এক্ষেত্রে যেমন, ভাষার ক্ষেত্রেও তেমনি সত্যেন্্রনাথ ছিলেন রবীন্ত্রনাথও 
নজরুলের মধ্যবর্তী সেতু-স্বকূপ | বাংলা সাহিত্যের ভাষা 
সত্যেন্্রনাথের হাতে সরল ও ঘরোয়া হয়ে না উঠলে, নজরুলের 
কাব্যে তা এতখানি শ্বাতাবিক হতে পারত না | নজরুলের 
কবিতায় অনুপ্রাস এবং শঙ্ের খেলা সত্যেন্ত্রাথের অনুপ্রাসপ্রিয়তা 
এবং শব্ধক্রীড়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। নজরুলের কাব্যে আরবী- 
ফারসী শব্ব্যবহারে যে সাহস দেখা যায়। তার প্রেরণা সত্যেন্্- 
কাব্যের আরবী-ফারসী শব্দের সার্থক প্রয়োগের দৃষ্টান্ত । সত্যেন্্রনাথের 
আগেও বাংলা ভাষায় এসব শব্ধ ব্যবহার হত, কিন্তু এরকম 
নিঃসঙ্কোচবহুল ব্যবহার এর আগে দেখা যায়নি। মোহিতলাল মজুমদারও 
এ"দের অনুসরণে তার কবিতায় “যাবনীমিশাল' তাষ| ব্যবহার করেছেন। 


” খ- জত্যেন্্-কাব্যের মুল্যবিচার 


(রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্রনাথফে উদ্দেশ করে লিখেছিলেন, 
“তুমি বঙ্গ-ভারতীর তম্বী-পরে 
একটি অপূর্ব তন্ত্র এসেছিলে পরাবার তরে । 

( পুরবী, “সত্যেন্ত্রনাথ দত্ত ) 
এই তন্ত্রটি কি সুরে বাধা ছিল সেটি সন্ধানের বিষয়। সত্যেন্্রনাথ 
যখন সাহিত্য জগতে প্রবেশ করেন, তখন পর্যস্ত বাংল কাব্যে 
প্রধানতঃ অবাস্তব কল্পনার চর্চা চলছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের হাতে 
এ সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ ঘটে যাওয়ায় পথে আর কোন নতুন 
সম্ভাবনা ছিলনা । এই সময়ে দ্বিজেন্্রলালের কোন কোন রচনায় 
কাব্যের নতুন পথের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিল। এ পথে সাহিত্যে 
বাস্তবতার অবতারণা হচ্ছিল। সত্যেন্্রনাথের সাধনা সাহিত্যের এই 
পথটিকে পাক! করে দিল। এদের সাধনায় যে নবযুগের স্যপ্টি হল, 
তাতে মানুষের জীবনের সকল সুখ-দুঃখের কথাই সাহিত্যের বিষয় 
হয়ে উঠল। রবীন্দ্র-সাহিত্যেও যে এসব কথা ছিলন! তা নয়, কিন্তু 
এই কবি সাধারণ মানুষের মত জীবনের খণ্ড সুখ-ছুঃখকে বড় করে 
দেখতেন না। তার কাছে সকল ঘটন! মহৎ কোন ব্যাপারের সঙ্গে 
সম্পর্কযুক্ত হয়ে দেখা দিত। তাই মহত্ভাবের আবরণে জীবনের 
সুখ-দুঃখ হয়ে যেত তুচ্ছ। সাধারণের মনের সঙ্গে এর যোগ ছিল 
কম। সত্যেন্ত্রনাথ প্রমুখ কবিদের কাব্যে মানুষের নান! সমস্যার কথা 
প্রত্যক্ষভাবে আলোচিত হল। সাধারণ জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ যোগ 
ঘটল। সাহিত্যের নতুন পথ গেল খুলে। নবযুগের অন্ততম প্রধান এবং 
প্রথম কবি হিসেবে বাংল! সাহিত্যের ইতিহাসে সত্যন্ত্রনাথের মূল্য অনেক । 

সত্যেন্রনাথের কাব্যে মানবের ঘুথ-ছুঃখকে কবি যেভাবে অঙ্কৃতব 
করেছেন তারই প্রকাশ প্রধানত: দেখতে পাওয়া যায়। এতে গীতি- 
কবিসুলত আত্মগত কল্পনার উচ্ছ্বীস নেই। তার কবি-প্রকৃতির এই 
দিকটি ক্লাসিকধর্মী। সত্যেন্্রনাথের বাস্তবত! এবং “মমাজধর্মনিষ্ঠা'কেই 


২০০ কবি সত্যন্দ্রনাথ দত্ত 


এর “মুল প্রেরণা” বলেছেন মোহিতলাল | সত্যেন্্রনাথের বিশিষ্টতা 
এইখানে । সত্যেক্্রনাথের সমাজ ও স্বদেশ সন্বন্বীয় কবিতাগুলির 
অধিকাংশেই তার ক্লাসিক কবি-্ধর্মের প্রকাশ ঘটেছে । এই কবিতাগুলির 
আরেক বৈশিষ্ট্য, এগুলি গগ্যধর্মী । এইজন্ধ কোন কোন সমালোচক 
বলেছেনঃ সত্যেন্্রনাথের কবিত! "ছন্দোবদ্ধ' বক্তব্য-_-এসব কথা গছ্যেই প্রকাশ 
করা চলত। এ বিষয়ে মোহিতলাল মজুমদার য|! বলেছেন, তা বিশেষ 
প্রণিধান*যোগ্য । এ অভিযোগের জবাবন্ধপে সে কথা উদ্ধৃত করা যায় । 


[“সত্যেন্্রনাথের রচনার'-.*.*ভাববস্ত্ব__্থাটি কল্পনাও নেই, অনেক 
স্থলে বুদ্ধি, বিছ্যা, ভাবনা! ও ুক্ষ্ পর্যবেক্ষণ শক্তির ফল। বস্ত্র এবং চিন্তা 
উভয়ের সম্পর্কেই তাহার একপ্রকার ভাবগ্রাছিত৷ ছিল-_ভাববিলাসও 
ছিল, তাহাকেই তিনি শব্দার্থের কৌশলে যেমন অর্থবান, তেমনই হুন্দর 
করিয়! প্রকাশ করিতে পারিতেন; অনেক স্বলে ছন্দ বাদ দিলেও 
কেবল শব্দ ও ভাষ।র কারিগরিতে তাহা একধরণের রস-রচন] বলিয়। 
গণ্য হইতে পারে। সত্যেন্ত্রনাথের******কবিতা এইন্প গছ্ধর্মী হওয়া 
বিচিত্র নয়; কিন্ত ইহাও সত্য যে ছন্দ তাহার রচনার একটি অবিচ্ছেগ্চ 
অঙ্গ, কবি যে ছন্দের সাহায্য বিনা লিখিতেই পারিতেন না, ইহা 
নিশ্চিত। ইহার কারণ কি? ছন্দ তাহার ভাবার নিত্যসঙ্গী, এমলকি, 
সেই ভাষাকে শক্তি ও যুণ্তি দিয়াছে এ ছন্দ; তাহার সকল 
চিন্তা ও ভাববস্তর মূলে নিশ্চয় এমন একট! কিছু আছে, যাহাকে প্রকাশ 
করিতে হইলে বাক্যকে ছন্দের পক্ষযুক্ত করিতে হম্ন। এই বস্তটি কি? 
কেবল জানা বা কেবল দেখ! নয়--কেবল জিজ্ঞাসার যথোচিত জবাব 
পাওয়াই নয়, সেই সঙ্গে যে তৃপ্তি ও ষে আশ্বাস_ প্রাণে যে ক্ফৃত্তির 
সঞ্চার হয়, তাহাতেই বাণী এমন ছন্দোময় হইয়া উঠে, ভাষায় বিদ্যুৎ- 
সঞ্চার হয় । সত্যেন্ত্রনাথ জ্ঞান-বুদ্ধির যে সাধনা করিয়াছিলেন তাহার 
মূলেও একটা! প্রবল আবেগ ছিল, সেই আবেগের বশেই মনের দীস্তিকে 
তিনি ভাষায় প্রতিফলিত করিয়াছেন। এইজন্য সত্যেন্ত্রনাথের কবিতায় 
ছন্দের একটা বিশেষ মুল্য আছে।' 

(আধুনিক বাংল! সাহিত্য, ২য় সংস্করণ, “সত্যেন্ত্রনাথ দত্ত'ঃ পৃ"্২২৬-২৬ ) 


ৰ 


মুল্যবিচার গু 


সত্যেম্নাথের কবি-প্রকৃতির আরেকটি দিকৃ ছিল। এই দিকৃটিকে 
মোহিতলাল বলেছেন তার “কারুকল্পনা' । বলেছেন, 
ইছ খাঁটিকল্পনার রসাবেশ নয়-_সঙ্ঞান বুদ্ধিবৃত্তির কারু-কুশলত11? 

( &, পৃ-২১১) 
এই কল্পনার প্রকাশ আছে “বঙ্গজননী” (বেণু ও বীণ! ), “'ম্ঘেলোকে' 
( কুহু ও কেকা ), গঙ্গাহৃদি-বঙগভূমি' (অভ্র-আবীর ), 'পুরীর চিঠি' (এ), 
যুক্তবেণী' (বেল! শেষের গান) প্রভৃতি কবিতায়। একটু উদ্ধৃতি 
দিলে বিষয়টি স্পঃ হবে, 

“কে ম! তুই বাঘের পিঠে বসে আছিস্‌ বিরস মুখে? 
শিরে তোর নাগের ছাত।, কমল-মল! ঘুমায় বুকে ! 
ঢল্ঢল্‌ নয়ন যুগল জল তরে পড়ছে ছুলে, 
কাল মেঘ মিলিয়ে গেল তোর ওই নিবিড় কাল চুলে, 
শিখিল মুগঠি,__ত্রিশূল কেন ধরার ধুল! আছে চুমি ? 
কে মা তুই কে মা শ্তাম1-_তুই কি মোদের বঙ্গভূমি ? 
বাস্তববাদী হলেও সত্যেন্রনাথের ভিতরে একটি কল্সনাপ্রবণ মনও 
ছিল। তার অনেক কবিতায় অবাস্তব স্বপ্নলীলার পরিচয় রয়েছে । 
ফুলের ফসল? গ্রন্থের কবিতাগুলিতে এই লীলার বিশেষ প্রকাশ আছে। 
এই গ্রন্থের প্রবেশক কবিতাটি লক্ষ্য করলে তার কৰি-প্রকৃতির এই দিকৃটি 
তালতভাবে বোঝা যায়। তাতে তিনি অপ্সরীদের আহ্বান করে বলেছেন, 
“পাতার আগায় শিশির-জলে 
হেথায় কত মুক্ত! ফলে, 
লুতার সুতায় ছুলিয়ে দোলা 
ঝুলন খেল! খেল্বি আয় ! 
রঃ সং ঃ 
'ঝুম্কে! ফুলের ছত্রতলে 
জোনাক-পোকার চুমকি জলে, 
সেথায় গোপন রাজ্য পেতে 
ত্বপ্পী শাসন মেল্বি আযম ! 


খ্ড 


২২ কবি সত্যেন্দ্রনাথ, দশ 


ক্লান্ত নয়ন পড়লে ঢুলে 

ঘুমাস্‌ কোমল শিরীষ ফুলে? 
গোপন স্বপ্নরাজ্যের এই কল্পনায় কবির রোম্যার্টিক প্রকৃতির পূর্ণ 
পরিচয় রয়েছে । মাইকেল মধুহদনের 'মেঘনাদ-বধ কাব্যে"র সমুদ্রতলে 
বারুণীর পুরীর ঘৃশ্তে এইরকম কল্পনার আভাস আছে। বাংল! 
সাহিত্যে এইরকম কল্পনার প্রকাশ দুর্লত | সত্যেন্্র-কাৰ্যে এই 
জিনিসটি খুব অপ্রধান নয়। তীর প্রেম ও প্রকুতি-বিষয়ক প্রায় সব 
কবিতাতেই এইরকম রোম্যান্টিক কল্পনার সৌন্দর্য পরিস্কুট হয়েছে। 
পৃর্বোন্টিখিত কবিতাটিতে কবি আরও বলেছেন, 

ভরে দে এই মিহিন্‌ হাওয়া 
মোহন স্থরের স্ুষমায়।' 

এই স্ুর্রে মোহ কবিকে বাস্তব-জগৎ থেকে দূরে টেনে নিয়ে যেত। 
তার রাগিনী-রাণীর বন্দনার কথা আগেও “বিবিধ পর্যায়ের “প্রেরণাদাত্রী" 
আলোচনায় (দ্বিতীয় অধ্যায়) বলেছি। (কবির স্থুর-সাধনায় অন্থৃভৃতির 
তীব্রত। আছে, কিন্ত তার সঙজে চিস্তার গভীরতা নেই। সেইজন্য 
রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতির সঙ্গে এর প্রভেদ স্প্ট। (এই কবির সম্বন্ধে 
পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে তুলনামূলকভাবে আলোচন! ' করা হয়েছে )। 
(সত্যেন্রনাথ সুন্দরের উপাসনা কর্পতে গিয়ে তার মধ্যে তত্বের সন্ধান 
করতেন না। তুলি ধরে সুন্দরের প্রতিক্ৃতিটি ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা 
করতেন তিনি। এইজন্য তার কাব্যে চিত্রের সমৃদ্ধি দেখা যায়। 
ছবি ও গান তার কাব্যের 'অন্যতম প্রধান অঙ্গ। সত্যেন্্র-কাব্যের 
সমালোচনা! করতে গিয়ে অনেকেই তার এই বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে প্রশ্ন 
তুলেছেন। ভাদের অভিযোগ, সত্যেন্্র-কাব্যে গভীরতা নেই। কোনে! 
দেশের কাব্যেই সব সময় গভীর মুর ধ্বনিত হয় না। সত্যেন্্রনাথ, 
দার্শনিক কৰি রবীন্দ্রনাথের যুগে জন্মগ্রহণ করার ফলেই তার সম্বন্ধে 
ওই প্রশ্ন উঠেছে। সত্যেন্্রনাথের কবিপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য সকলকে অভিভূত 
করলেও তার যথার্থ কারণ তারা ধরতে পারেননি। সত্যেন্দ্রনাথ 


রবীন্ত্রনাথ নন 


মূল্যবিচার ১৫৩ 


বলেই, রবীন্দ্রনাথের, পর জন্মগ্রহণ করেও, বাংল! 


সাহিত্যে এতখানি প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। তবে, এই প্রক্কতির ফলে 
কবি হিসেবে হয়তো তিনি অমরত্বের দাবী করতে পারেন না। 
এ সম্বদ্ধে সত্যেন্্রনাথ নিজেও সচেতন ছিলেন । গগ্রামালা” কবিতায় 


তিনি বলেছেন, 


“নগর-জনারণ্যে আমার মন নিরাল। 
গুঞ্জনেরি গেঁথেছে এই গুঞ্জামালা ? 
আমি শুধু এনেছি তায় হিয়ায় বেঁধে, 
দুঃখে স্থখে অনেক হেসে অনেক কেঁদে । 


গুঞ্জাফলে মিটুবেনা গো কারোই ক্ষুধা, 
গুঞ্জনে মোর নাই শ্বরগের নাই গো সুধা । 
নাই ভ্রমরের ছন্দে গভীর তত্বকথা, 
গুঞ্জনে রয় কিছু যদি__সে মত্ততা। 


গানের নেশ। পায় যারে তার শাস্তি তারি ; 
ভুলব তেবে ভুল করি, হায়, ভুলতে নারি । 
সকাল বেলার প্রতিজ্ঞ! সে সাঝ না হ'তে 
যায় তেসে কোন্‌ ওঞ্জনেরি নূতন শ্রোতে ! 


গুঞ্জাফলের খানিক রাউ! খানিক কালো,_- 
গুঞ্জনে মোর মিশিয়ে আছে মন্দ ভালো? 
একৃলা লোকারণ্যে আমার মানস-বাল। 
গুঞ্জনেরি হার গেঁথেছে গুঞ্জামালা ।' 
( “বিচিত্রা” ১৩৩৭ ভাদ্র, পৃ-২৮৪ ) 


(সত্যেত্্রনাথের জ্ঞান-সাধন। তার কাব্য-সাহিত্যকে বৈশিষ্ট্য দান 
করেছিল। তিনি ব্যাপকভাবে ভারতীয় এবং খিশ্বসংস্কতির অনুশীলন 
করেছিলেন। জ্ঞানের চর্চাই আধুনিক বুদ্ধিনিষ্ঠ সাহিত্যের ভিদ্বি। 
গগ্ভসাহিত্যে বুদ্ধিবৃত্তির প্রধান সমর্থক ছিলেন প্রমথ চৌধুরী, পদ্ঘে 
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সত্যেন্্রনাথ । এদিক থেকেও সত্যেন্দ্রনাথ বাংল। সাহিত্যের আধুনিকতার 
অগ্রদৃূতদের অন্ততম | সত্যেন্ত্রনাথের জ্ঞানের পরিধি ছিল বহুবিস্তৃত। 
সাম্প্রতিক সাহিত্যে একমাত্র সুধীন দত্তের মধ্যেই তার মত জ্ঞানচর্চার 
বিপুল আকাঙ্ষা দেখা যাচ্ছে। জ্ঞানের গভীরতা তার কাব্যকে 
মর্যাদাবান করে তুলছে । আশ! করা যায়, আধুনিক যুগের জ্ঞান 
সাধনার ফলে ভবিষ্যতে যখন আমাদের জ্ঞানের সীম] বিস্তৃত হবেঃ তখন 
আমর! সত্যেন্রনাথের জ্ঞানের মূল্য উপলব্ধি করতে পারব। সেদিনই 
আমর! সত্যেন্্রনাথের কাব্যের এক অংশকে যথার্থ মর্যাদা দিতে পারব । 
পাশ্চান্ত্ের কবি [7150165, 105/11178, 1110 প্রভৃতির কাব্য বুঝতে 
যেমন যথেষ্ট জ্ঞানের দরকার, সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা! বুঝতেও তেমনি 
পাঠকের যথেষ্ট জ্ঞান থাক প্রয়োজন। জ্ঞানী কবি পাঠকের জ্ঞানের 
সীমার কথ! স্মরণ রেখে কবিত! রচনার সময় আপন জ্ঞানকে সীমাবদ্ধ 
করে রাখতে পারেন না। এই সচেতনতা কবির ধর্ম নয়। কাজেই 
জ্ঞানের পরিচয়-তরা কাব্য যদি দুর্বোধ্য মনে হয়, তার দায় জ্ঞানী 
কবিকে দেব, না হ্বল্পজ্ঞান পাঠককে? সত্যেন্ত্রনাথের “দিল্লীনামা”, 
“কবর- -ই-নূরজাহান্‌, 'রাজবন্দিনী' প্রভৃতি কবিতার পূর্ণ রসগ্রহণ করতে 
হলে যেমন ইতিহাসের ভাল জ্ঞান থাকা চাই, রাজনৈতিক বা সামাজিক 
ঘটনা নিয়ে লেখা কবিতাগুলি বুঝতেও তেমনি সে যুগের ঘটনাগুলি 
স্ঘন্ধে বিশেষ জ্ঞান থাকা দরকার । কবিতার সব বক্তব্য স্প্টভাবে 
বুঝতে না পারলে সম্পূর্ণ রসগ্রহণ কর! সম্ভব হয় না। সত্যেন্্রনাথের 
কবিতায় পাণ্ডিত্ভার সম্বন্ধীয় অভিযোগ অনেকটা আমাদের 
জ্ঞানের অতাবের দরুণ। অবশ্য তার কবিতার ছু-এক স্থান থেকে 
পাণ্ডিত্যের অসঙ্গতির উদাহরণ তুলে দেওয়া! হয়তো! খুব অসম্ভব নয় 
তবে এরকমতাবে ত্রাট বিচার করবার চাইতে কবির গুণ গ্রহণ করতে 
পারলেই আমর! বেশী উপরুত হব | 

(সত্যেন্্নাথের জন্ম হয়েছিল এমন এক পরিবেশে যা, ছিল শ্বদেশী 


আন্দোলনে মুখর । এই অন্ুভূতি-প্রবণ কবি ন্বদেশ ও সমাজ সম্বন্ধে 
অতিমাত্রায় সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। তাই সাময়িক যে কোন ঘটন| 
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তার মনে প্রবল আন্দোলন স্থষ্টি করত। এইজন্ঠ সে যুগের সকল 
বিশেষ বিশেষ ঘটন! সম্বদ্ধেই তিনি কবিতা লিখতে বাধ্য হয়েছিলেন । 
তার এই অন্ুভূতি-প্রবণতা অনেকের কাছে “হুজুগপ্রিয়তা' বা বালক- 
স্থলত “অপরিণত” চরিত্রের লক্ষণ বলে গণ্য হয়েছে । তথাকথিত “হুভুগ- 
প্রিয়তা'র অভিযোগ নজরুল সম্বন্ধেও প্রচলিত আছে । নজরুল “আমার 
কৈফিয়ৎ কবিতাতে এই অভিযোগের জবাবে যা বলেছেন__-তা! 
সত্যেন্্রনাথের কৈফিয়ৎ হিসেবেও গ্রহণ করা যায়। নজরুলের মত 
সত্যেন্্রনাথের পক্ষেও ম্বদেশ ও সমাজের দিক থেকে মন ফিরিয়ে রাখা 
ছিল অসম্ভব । তাই তাদের কৈফিয়ৎ, 


বন্ধু! তুমিত দেখেছ আমায় আমার মনের মন্দিরে । 
হাড় কালি হ'ল, শাসাতে নারিহ্ু তবু পোড়া মন-বন্দীরে ! 
যতবার বাঁধি ছেঁড়ে সে শিকল, 
মেরে মেরে তারে করি বিকল, 
তবু যদি কথা শোনে সে পাগল !; 
( সর্বহার] ) 
দেশের দুর্দীশ! তাদের অন্তরকে বিদ্রোহী করে তুলেছিল, 
বদ্ধুগেো। আর বলিতে পারিনা, বড় বিষ-জ্বাল। এই বুকে, 
দেখিয়। শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি, তাই যাহা আসে কই মুখে, 
রক্ত ঝরাতে পারিনাত এক 
তাই লিখে যাই এ রক্ত লেখা; 
বড় কথ! বড় তাব আসেনাক মাথায়, বন্ধু, বড ছুখে 1? 

(৪) 
দেশবাসীর চেতনার উন্মেষ ঘটানর জন্ত এইরকম চারণ কবির প্রয়োজন 
অসীম। এর! দেশকে পথ দেখিয়ে দেন, মঙ্গল-অমঙ্গল সম্বন্ধে সাবধান 
করে দেন। সাময়িক কবি বলে এদের তুচ্ছ করলে আমরা অপরিণত 
বৃদ্ধির পরিচয় দেব। এই রকমের অভিমতে “বিচারসঙ্গত' "শাস্ত্রী? 
নেই। সত্যেন্ত্রনাথের সাময়িক কবিতাগুলি দেশের প্রয়োজন মিটিয়েছিল | 
তবে, আগেও বলেছি, রবীন্দ্রনাথের মত সত্যেন্্রনাথ বাস্তবের ঘটনাকে 
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দূরে স্থাপন করে তার গভীর তত্ব অনুধাবন করতে পারতেন না। 
তার এই ধরণের অধিকাংশ কবিতা তাই আমাদের মনকে বাস্তবের 
আচ্ছন্নত! থেকে মুক্ত করে উচ্চ রসলোকের সন্ধান দিতে পারেনি । 


সমগ্র দেশ যখন অসীম আগ্রহে সত্যেন্ত্রনাথের বাণী থেকে 
আশ্বাস ও উৎসাহ সংগ্রহ করছে এমন সময়েই এই সর্বপ্রিয় চারণ- 
কবির মৃত্যু চতুদদিকে হাহাকার জাগিয়েছিল। এই কবির মৃত্যু 
যে অকাল-মৃত্যু, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সত্যেন্দ্রনাথের কবি- 
প্রতিভ। 'পরিণত হবার অবকাশ পায়নি। ভার কবিতার ভাবে 
ভাষায় যে তীব্রতা ছিল, তাকে অপরিপন্কতার অন্নত্ব বলা যায়। 
কালে এই অল্নত্ব মিষ্ত্বে পরিণত হতে পরত। রবীন্দ্রনাথেরও প্রথম 
জীবনের কবিতাতে বেশ তীব্রতা ছিল। সত্যেন্ত্রনাথের ভতাবধারার 
আলোচনায় দেখ! যায় ভার মধ্যে অনেক সম্ভাবনা ছিল। (তার 
সুগভীর জ্ঞান ও অতুলনীয় শিল্পবোধ বাংলা-সাহিত্যকে আরও অনেক 
সমুদ্ধ করে যেতে পারত। বাংল! সাহিত্যের উপর তার প্রভাব 
প্রগাঢ় । সত্যেন্ত্রনাথের বিরুদ্ধে অভিযোগ, আছে তিনি ছন্দের ঝেকে 
ভাবকে অগ্রাহ করেছেন, তার কবিতায় ভাব নেই। তার ছন্দ-ক্রীড়ার 
নিদর্শন “পিয়ানোর গান” 'জাফরাণের ফুল” “ঝর্ণার গান' চর্কার 
গান” ইত্যাদি সকল কবিতা! মন দিয়ে পড়লে দেখ! যায়-_-প্রত্যেকটিতেই 
তাবের স্থত্র অটুট রয়েছে। ছন্দ-লীলায় মত্ত হয়েও কৰি ভাব-স্ত্র 
রক্ষা করে গেছেন। অথচ তার ছন্দের মোহে আমরা এতখানি 
আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি যে এই ভাব-স্থত্রটি লক্ষ্য করতে পারি না। কিন্ত 
এর দায়ও কি কবির? সত্যেন্্রনাথের এইসব কবিতায় ভাব নেই, 
একথ| সত্য নয়। তবে, যে ভাব আছে তা যে উচ্চতাব একথা 
বলা যায় না। ছন্দ-স্থপ্টির প্রেরণায় অতিতুচ্ছ ভাব-স্ত্র নিয়েও তিনি 
অনেক কবিতা রচনা করেছেন। সত্যেক্রনাথের মত রবীন্দ্রনাথেরও 
কতকগুলি কবিতায় ছন্দ-লীলার পরিচয় রয়েছে। “বেঠিকু পথের 
পথিক” তার অন্যতম দৃষ্টাস্ত। এই কবিতাটি প্রথম পত্রিকায় প্রকাশিত 
হবার সময় পাঠকদের সুবিধার জন্ত প্রত্যেক শব্দের শেষে হসস্ত চিন্ত 
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ও ছিল। রবীন্-কার্যে ভাবের সমৃদ্ধির তুলনায় এ কবিতার 
ভাব নিতান্ত নগণ্য । সত্যেন্ত্রনাথেরও এই ধরণের কবিতার ছন্দ-মূল্য 
অপরিসীম হলেও তাব মমৃদ্ধ নয়। (সত্যেন্রনাথের ছন্দোনৈপুণ্যের বিরুদ্ধে যত 
অতিযোগই থাক--এই কবির ছন্দ-চর্চার পর বাঙালীর কোন ছন্দে 
এমন শিক্ষিত হয়ে উঠেছে যে সতোন্তর-পূর্ব ছন্দে আজ আর কারও 
রুচি নেই। ছন্দ-সৌন্দর্য্য কাব্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে পঙ্গু- 
ছন্দ এখন উচ্চসাহিত্যের বাহন হতে পারে না) তার ছন্দক্রীড়ার ভার 
নিয়েছেন শিশুকবিতার রচয়িতার । নজরুল পর্যস্ত তার ছন্দের প্রভাব 
ছিল প্রত্যক্ষ, পরবর্তী কবিদের কাব্যে এই প্রভাব রয়েছে পরোক্ষ- 
ভাবে। সত্যেন্দ্রনাথ বাংলাভাষার খাঁটি রূপটিকে সাহিত্যিকভাষায় 
প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছিলেন। তার পন্থা! অনুসরণে কবিরা সাহিত্যের 
ভাষাকে আরও সরল করে এনেছেন। এ সম্বন্ধে আগেও বলেছি। 
সত্যেন্্রনাথের ভাষা ও ছন্দ-কীতি সম্বন্ধে সমালোচক মোহিতলাল 
মজুমদার বলেছেন, 

(দৰাগর্থের নিপুণ যোজন, ভাষার বৈভব ও ছন্দের বৈচিত্র্য, বাংলা 
সাহিত্যের যে অতাব পুরণ করিয়াছে তাহা আর কাহারও দ্বারা 


হইত ন1।' 


( আধুনিক বাংল! সাহিত্য ২য় সংস্করণ, “সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত" ) 
সত্যেন্্রনাথের অঙ্কবাদ কবিতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উক্তি 'অনুধাদক' 
আলোচনায় সন্গিবি্ট হয়েছে । অন্কবাদের সার্থকতা সম্বন্ধে এর চাইতে 
বড় প্রশংসা আর হতে পারে না। সত্যেন্নাথের কাব্যের প্রায় সকল 
দিকের নানা সমালোচনা হয়েছে, কিন্ত তার অন্ুবাদ-দক্ষতা সম্বন্ধে 
কোন দ্বিমত নেই। নানা সাহিত্যের বিচিত্র ধরণের কবিতার নিদর্শন 
বাংলা ভাষায় সংগৃহীত হওয়ায় আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধির যে কতদূর 
সহায়ত! হয়েছে তা সহদ্ধেই অস্থমান কর! যায়। এই কবিতাগুলি 

বাংলা-সাহিত্যের অস্থবাদ কবিতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ডীর তান্কা ও 
পাস্তম্‌ সম্বন্ধে “সনেট রচয়িতা" প্রসঙ্গে বলা হয়েছে । ষত্যেন্্রনাথের 
শিশুকবিতার মধ্যে “খেলোয়াড়ের দূল', “ছিন্মুকুল” প্রস্ভৃতি কবিতার 


২০৮ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 


নাম বিশেবতাবে উল্লেখ করতে হয়। ইতিহাস-রসের কবিতা "দির 
নামা” “কবর-ই-নুরজাহান্, সাহিত্যের উজ্ছল রত্ব। স্বদেশপ্রেমমূলক 
কবিতার মধ্যে “কোন্‌ দেশে" “মধুর চেয়েও আছে মধুর? প্রভৃতি অনেক 
কবিতার নাম কর যায়। মানবত্বের জয়গান সার্থকতাবে ধ্বনিত 
হয়েছে "সাম্য-সাম", 'জাতির পাতি", 'নষ্টোদ্ধার' ইত্যাদি অনেক 
কবিতায়। তার প্রায় সকল কাহিনী-কাব্যই বিশেষতঃ “অনার্ধ” ন্ুশ্বেতা”। 
'দেবদাসী'। শোতিকা , শবাসীন' “যশ মস্ত প্রভৃতি সাহিত্যের আসরে 
চির-আদুত হবার মত। হ্াস্তরসাত্বক কবিতাবলীর মধ্যে £টিকিমঙগল' 
শ্রেষ্ঠট। 'বর্যার মশা", ্রিশ্রীবস্ততন্বসারঃ১ "সিগার-সঙ্গীত' প্রভৃতি 
কবিতাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য । প্ররুতি-বিষয়ক কবিতার মধ্যে 'পান্থীর 
গান” “দরের পাল্লা”, বিরা"নিমন্ত্র প্রভৃতি মূল্যবান্। “ফুলের ফসলে'র 
প্রেম ও প্রকৃতি বিষয়ক অনেক কবিতাই কল্পনাসোন্দয্যে মনোরম। 
তার চারিত্রপূ্জা বিষয়ক কবিতাগুলিতে ছাড়া ছাড়! ভাবে উদ্দিষ্ 
ব্যক্তিদের গুণাবলীর বর্ণনা আছে, কিস্ত কোন কবিতাতেই কোন 
চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সমগ্রভাবে ফুটে ওঠেনি। সত্যেন্্রনাথের কবিতা 
সংখ্যায় অন্ন নয়। তার প্রায় প্রত্যেক বিভাগের কবিতাতেই কয়েকটি 
করে উচ্চশ্রেণীর কবিতা আছে। কিন্তু রচন! সংখ্যার তুলনায় উৎকৃষ্ট 
কবিতার সংখ্যা অল্প। তবে ম্মরণ রাখ দরকার যে, কবিদের 
কাব্যসাধনা চলে কাব্যরচনার মধ্য দিয়েই। কাজেই তাদের সব কবিতাই 
উচ্চ পর্যায়ের হবে, এমন আশ! কর! যায় না। কিন্ত সাধন।র শ্রেষ্ঠ ফল 
যা, তার মূল্য অনেক। সংখ্যার লঘুত্ব বা গুরুত্বে সেই মূল্যের 


হ্বাস-বৃদ্ধি হয় না। 


হশম্পজ্ন্য আআন্ঘ্যাম্ল 


সতের আনাথের গাচ্ভরচনা 


গত্যেজলাখের গভরচন। 

সতোম্রনাথ দত্তের গগ্যরচনাগুলি নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করবার 
আগে এই অধ্যায় সম্বন্ধে কতকগুলি কথা বলে নেওয়া যাক । এব 
আগে পর্যস্ত সমস্ত গ্রন্থথানিতে আমর! নানাভাবে সত্যেন্্রনাথের কাব্যের 
আলোচনাই গুধু করেছি। অর্থাৎ সত্যেন্্রনাথ দত্তের সাহিত্য-কর্মের মধ্যে 
কবিকর্মকেই আমর! প্রাধান্য দিয়েছি। গগ্ভ-রচনার এই আলোচনাটিকেও 
পূর্ববর্তী আলোচনারই পরিপূরক হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। সত্যেন্্রনাথের 
প্রতিভায় কাব্যধর্ম ও গগ্ধর্ম এত মেশামেশি করে ছিল যে তার গছারচনার 
সঙ্গে পরিচয় না থাকলে কবি হিসেবে তীকে সম্পূর্ণ জানাও অসস্ভব | 
সেইজন্য এখানে তার গগ্ভ সাহিত্যের আলোচনাও সন্বিবেশ কর! হচ্ছে। 

অক্ষয়কুমার দত্তের পৌত্র সত্যেন্্রনাথের কবিতা পড়তে পড়তে 
অনেক সময়েই আমরা তাতে গগ্ধর্মী মননশীলতার পরিচয় পেয়েছি । 
প্রমথ চৌধুরীর কবিতাতে যেমন-_সত্যেন্্রনাথের অনেক কবিতাতেও তেমনি 
পগ্ের 10510, এর সঙ্গে গগ্যের £8502”-এর মিশ্রণ ঘটেছে। 
*সত্যেন্ত্রনাথের বিজ্ঞান-ইতিহাসের আলোচনা-প্রধান কবিতাগুলিতেই এই 
মিশ্রণ সবচাইতে বেশী দেখা যায়। এই মননশীলতা! গ্ঘরচনার ক্ষেত্রে 
প্রশস্ত পথ পেয়েছিল। 

গছরচনার ক্ষেত্রে সত্যেন্দ্রনাথ পিতামহের ভাষার কাঠিন্ভের অস্থুসরণ 
করেননি । “সবৃজ পত্রে'র “ভাষার যুক্তি' আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে 
তাষ। ও ভঙ্গি আজ বাংল! সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে-__-সত্যেন্ত্র- 
নাথের গগ্য রচনাতে সেই ভাষা ও তঙ্গির প্রতিই তার প্রবণত। লক্ষ্য 
করা যায়। এ ক্ষেত্রেও প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে ভার মিল রয়েছে। 
সত্যেন্রনাথের গছের তাষা ও ভঙ্গি সম্বদ্ধে আর একটি বক্তব্য এই 
যে, এক্ষেত্রে তিনি সর্বদা পুরোপুরি গগ্ধধর্মী নন। এখানে তার 
কবিধর্ধ এসে যিশেছে গগ্ভধর্মের সঙ্গে। এর প্রকুষ্ট পরিচয় রয়েছে 
ছন্দ-সরত্বতী” ( “ভারতী” ১৩১৫ বৈশাখ, পৃ-৪) প্রবন্ধে । অক্ষয়কুমার 
দত্বের ভঙ্গির সঙ্গে এ ভঙ্জির পার্থক্য অনেক | 
্ ৯ উৎসরগপত্র'- পদচারণ', প্রমথ চৌধুরী । 





২১২ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 


এবারে সত্যেন্দ্রনাথের গছ রচনার একটি সংক্ষিণত পরিচর 
দেওয়া যাক । 


ক- নাটক 

১৩১৯ সালে “রঙ্গমল্লী নামে সত্যেন্রনাথের একটি নাট্যান্ববাদ- 
সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে নাট্যকাব্য কখান! ছাড়া “সবুজ 
সমাধি”, পৃষ্টিহারা” এবং “নিদিধ্যাসন' সংকলিত হয়। সত্যেন্্রলাথের 
অন্যান্য নাট্যান্থবাদ এখনও নান! পত্রিকায় ছড়ানে। রয়েছে । 'প্রবাসী' 
১৩২২ সালের আশ্বিন সংখ্যায় ( পৃ-৬০৯) 'রাজা” নামে তার একটি 
নাট্যা্ছবাদ প্রকাশিত হয়। “নাথু সর্দার" প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৩৭ 
সালের “বিচিত্রাতে (আশ্বিন, পৃ-৪২৮)। “সবুজ সমাধি' নাটকটি 
সম্বন্ধে একজন সমালোচক (সমালোচনার শেষে নাম দেওয়া হয়নি ) 
বলেছেন, 


“চীনের “সবুজ সমাধি” নাটকখানি করুণ মর্মস্পর্শী প্রণয়কাহিনী, 
প্রাচীন প্রথান্থসারে গছ্যে পছ্যে লিখিত । ইহা অনুবাদ কুশলতায় 
আয়ুন্তীর পরেই [তৃতীয় অধ্যায়ে অস্থবাদ কবিতার আলোচনা প্রসঙ্গে 
“'আয়ুন্মতী” সম্বন্ধে এই সমালোচকের মত উদ্ধত হয়েছে। ] স্থান 
পাইবার যোগ্য 1, 

('প্রবাসী' ১৩২৭ জ্যেষ্ঠ, পৃ-২৫০) 
এই সমালোচক দৃষ্টিহারা' সন্বন্ধে বলেছিলেন, 

“অন্থবাদ কার্য্যটি-*...'ন্ুচারুব্ূপে সম্পন্ন হইয়াছে। মূলের রস 
কোথাও ব্যাহত হয় নাই ।' 

(এ) 
সত্যি সত্যি এই রূপক নাট্যখানি বাংল! নাট্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। 
এই জাতীয় নাটক বাংল! সাহিত্যে খুব বেশী নেই। “নিদিধ্যাসন”, 
'রাজ। ও “নাথু সর্দার”ও অনুবাদের গুণে উপতোগ্য হয়েছে। ভাষার 
সহজতায় নাটকগুলি স্বাভাবিকতার সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়েছে । অনুবাদে 
নাটকগুলির অভিনয়োপযোগিতা অক্ষু্ন আছে। 


গছারচনা ২১৩ 


সত্যেন্্নাথের মৌলিক নাটক “ধুপের ধোঁয়ায় পুস্তকাকারে 
প্রকাশিত হয়েছে । এটি দাম্পত্য জীবনের মান-অভিমান নিয়ে লেখ! 
হান্তমধূর মিলনাস্ত নাটক। নাটকের প্রধান চরিত্রগুলি পৌরাণিক । 
কাহিনীতেও পৌরাণিক ঘটনার স্বত্ব রয়েছে । “সীতা” “উন্থিলা” প্রভৃতির 
কনিষ্ঠা “শ্রুতকীতি'র দুর্জয় অতিমানই নাটকীয় রস জমিয়ে তুলেছে । 
রামায়ণের সীতার সঙ্গে “সীতা' চরিত্রের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়েছে। 
নাটকের রহম্যমধুর পরিবেশে পতিব্রতা সীতার মধ্যে রঘুকুলের রাজ- 
বধূর যোগ্য গাভীর্য বজায় আছে। তশ্নীদের সঙজে সম্ভাষণের সময় 
তার জ্যেষ্ঠাতগিনীসুলভ স্রেহশীলতা, কর্তব্যপরায়ণতা ও ধৈর্যশীলতার 
পরিচয় পাওয়া যায়। “নকুলিকা”, “কুরঙ্গিক।”, প্রভৃতির রসিকতা 
নাটকটিকে রসসমদ্ধ করেছে । নাটকখানিতে সঙ্গীতের আধিক্য লক্ষ্য 
করা যায়; কিন্ত বসন্তোৎসবের সমারোহ থাকাতে সঙ্গীতের আধিক্যকে 
বাহুল্য বলে মনে হয় না। বিষয় বস্তর লঘ্ৃত্বের জন্যও বেশী পরিমাণে 
সঙ্গীত সম্গিবেশ অস্বাভাবিক হয়নি । ণভারতী' ১৩২২ সালের আষাঢ় 
সংখ্যায় প্রকাশিত (পৃ-২০৪) “তেহাই' নাটিকাটিও তার মৌলিক 
রচনা । এই নাটকে সত্যেন্্রনাথের ব্যঙ্গ নেপুণ্যের প্রকাশ ঘটেছে। 
এর বিষয়বস্তর সঙ্গে হিংটিং ছটঃ ( “সোনার তরী”, রবীন্ত্রঘাথ ঠাকুর ) 
কবিতার ভাবের মিল আছে । নাটকের শিরোনামার নীচে লেখ! আছে, 

( সাহিত্য-রসাশ্রিত দার্শনিক-দানাদার নাট্যরজ ) 
নাট্যোলিখিত চরিত্র হচ্ছে “আমি” অর্থাৎ অহং এবং “মগজ”, “কাগজ', 
'গজকাঠি”, “বগীয় জ, € ওরফে জগন্নাথ, ওরফে জগৎ-পিতামহ ), “উড়ে 
পাণ্ডা” কামার" “কুমার” "দালাল, “তাতি” “ঢাকী”  টিকৃটিকি”, 
প্রভৃতি । রাগধস্থুর সকল রং পৃথিবীতে কোন না কোন রূপে পাওয়া 
যায়, কিন্ত বেগুনী রং কিসে__এই অদ্ভুত প্রশ্ন নিয়ে এই নাট্য বিষয়ের 
অবতারণ। । নাটকের সব কথাবার্ভাই অসংলগ্ন এবং অদ্ভুত। এই 
অসংলগ্নতার রসই নাটকের উপজীব্য । এতে জগৎপিতার স্বরূপ বিশ্লেষণ 
এবং বিশ্ব ব্রন্গাণ্ডের স্ষ্টি বিষয়ের আলোচনায় অহংক্পী, মগজ, কাগজ 
ইত্যাদির সংলাপ অনেক ধৌয়র স্থ্টি করেছে। নাট্যকার অহংবোধ- 
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সম্পন্ন বুদ্ধির টেকি' এবং তাদের নির্ধৃদ্ধিতার পরিচয় কণ্টকিত কাগজ 
(সাধারণ লিখবার কাগজ এবং পত্র-পত্রিকা উভয় অর্থে) সম্বন্ধে তীব্র 
বিদ্রপ করেছেন। এই হান্যরসিক ব্যঙ্পটু নাট্যকারকে “হসস্তিকা"র 
কবি বলে চিনতে দেরী হয় না। ধধুপের ধোঁয়ায় এবং “তেহাই' 
উভয় নাটকেরই অভিনয়সাফল্য অর্জনের গুণ আছে। 


খ-_উপস্তাস 

সত্যেন্্রনাথের 'জন্মদুঃখী' উপন্যাস স্ুধীজনের অকুঠ প্রশংসা 
অর্জন করেছিল। এটি নরওয়ের প্রসিদ্ধ ওপন্তাসিক €]০785 715 এর 
14159512507” উপন্তাসের অঙ্কবাদ। পান্র-পাত্রীর সংলাপ অংশে 
থুব স্বাভাবিক চলিত ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। প্রবাদ, দেশজ শব্দ 
ইত্যাদির মিশ্রণে ভাষায় বাংলার খাঁটি সুরটি থাকায় উপন্যাসখানি 
মৌলিক উপন্তাসের মত সহজ ও স্বাভাবিক হয়েছে। ওপন্তাসিকের 
বর্ণনা অংশ সাধুরীতিতে রচিত। সমালোচক 'শ্রীসত্যত্রত শর্মা” এই 
গ্রন্থের সমালোচনায় ( ভারতী” ১৩১৯ আশ্বিন, পৃ-৬৭০ ) বলেছেন যে 
এর পবর্ণনাতঙ্গিতে বৈচিত্র্য এবং মাধূর্য্য; আছে। পাত্র পাত্রী বিদেশী 
হওয়া সত্তেও লেখকের. সন্দয় পরিচর্যায় এরা সর্বদাই শ্বাভাবিক ও 
সুন্দর তাবে ফুটে উঠেছে। এই উপন্ভাসের গছ এমন একটা ছন্দ ও 
স্বর আছে যে পাঠকের কৌতুহল আগাগোড়া জাগ্রত থাকে । 
স্থসমালোচক 'মুদ্রারাক্ষস'ও ১৩১৯ সালের আশ্বিন সংখ্য। 'প্রবাসী'তে 
এই উপন্যাসের ভাষার প্রশংস! করেছেন । এই উপন্তাসটির উপজীব্য শ্রমিক 
শ্রেণীর মানুষের জীবন। বাংল! ভাবায় এই বিষয়ের উপন্যাস সে সময়ে 
আর ছিল না। এই বিষয়ের উপন্যাসের অস্বাদে প্রবৃত্ত হয়ে নব আদর্শ 
স্থাপন করার দরুণ মুদ্রারাক্ষস সত্যেন্ত্রনাথকে সাধুবাদ দিয়ে বলেছেন, 


“এইন্ধপ একথানি দরিদ্র জীবনের করুণ কাহিনী ভাষাস্তরিত 
করিয়া! জত্যেন্ত্রনাথ কবিহ্বদয়েরই পরিচয় দিয়াছেন- আমাদের নিজন্ব 
যাহ! অভাব ছিল তাহা পরের ভাণ্ডার হইতে আহরণ করিয়! সাহায্য 
করিয়াছেন, এজন্য বঙ্গসাহিত্য ডাহার নিকট কৃতজ্ঞ । 
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০ চি রী 
এই আদর্শে আমাদের দেশী নিরক্ষর দরিদ্র সমাজের চিত্র অঙ্কিত 
হইলে আমর! দেশকে প্রাণ দিয়া চিনিতে পারিব, মাতৃভূমি ও মাতৃভাব! 
সম্ভতানের মেই সেবার জন্ত উৎসুক হইয়া! আছেন ।১ 
( পৃ-৬৯৬) 
বাংলা সাহিত্যে এই জাতীয় উপন্তাস পরবর্তীকালে অনেকগুলি রচিত 
হয়েছে | এই বিষয়ের অন্থবাদ উপস্ভাসের মধ্যে “কুলি', "ছু'টি পাতা 
একটি কুড়ি” প্রভৃতি বিশেষ প্রসিদ্ধ । ১৩২৭ সালের কান্তিক সংখ্য। 
“ভারতী'তে একটি “বারোয়ারী উপন্যাসের হ্বত্রপাত হয়। উপন্যাসটি 
শুরু করেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় । এই উপন্তাস রচনায় শরৎচন্জর 
চট্টোপাধ্যায়, প্রেমাস্কুর আতর্থা, প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ বড় বড় সাহিত্যিক 
হাত দিয়েছিলেন। এ সালের ফাল্গুন মাসে প্রকাশিত চারটি পরিচ্ছেদ 
লিখেছিলেন সত্যেনত্রনাথ। উপন্যাসটি বারোয়ারি বলে কাহিনীটি 
ংবন্ধ হয়নি । তবে তার দায় সত্যোেন্ত্রনাথের একার নয়। অবশ্ঠ 
সত্যেন্নাথের লেখা অংশটুকৃতেও কোন বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না। 
“ঙ্কানিশান' ! এর চমকপ্রদ ব্যতিক্রম । এই অসম্পূর্ণ উপন্যাস- 
খানির মধ্য দিয়ে সত্যেন্ত্র-প্রতিভার একটি উজ্জল দিকৃ আমাদের কাছে 
উদ্‌ঘাটিত হয়েছে । কাহিনীবিস্তাস এবং চরিত্র চিত্রণের উৎকর্ষ, মহৎ 
আদর্শ স্বাপন এবং নাটকীয় গতি--শ্রেষ্ঠ উপন্তাসের এই গুণগুলি 
“ডঙ্কানিশানে" পাওয়। যাবে । এই উপন্তাসের চরিত্রগুলি এবং ঘটনা 
এরতিহাসিক | কিন্ত শুধু এ কারণেই যে এই উপন্তাস এঁতিহাসিক 
উপন্তাস হিসেবে গৃহীত হয়েছে, এমন নয়। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য, 
সৌন্দর্য্য, এবং যূল্য--ইতিহাস-রস পরিবেষণের সার্থকতায়। ইতিহাস 
এ উপন্তাসে আমাদের জীবন থেকে দূরে নয়। প্রাণচঞ্চলতায় ইতিহাস 
উঠেছে জেগে পুরানো ঘটনাগুলি উপন্তাসের রাজ্যে ঘটেছে নতুন 
করে। এই গুণ উপন্তাসকে গতি দিয়েছে__চরিত্রগুলিকে ফুটিয়ে ভুলেছে 
* মূল-_মূল্‌ক্‌ রাজ. আনন্দ, অন্বাদ-_নৃপেক্কৃক চট্টোপাধ্যার। 
! প্রবাসী” ১৩৩* আবাঢ-কাণ্তিক | 
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সজীব করে। চন্ত্গুপ্ত চরিত্রে ভবিষ্যৎ রাজার যোগ্য বলিষ্ঠতা৷ রণকুশলতা 
ইত্যাদির সঙ্গে অন্থভূতিশীল হৃদয়ের সংযোগ তাকে রক্তমাংসের মানুষ 
করে তুলেছে । শঠ ইন্্রমৃত্তি এবং রাণী ধনশ্রীর চরিত্র অত্যন্ত বাস্তব। 
অন্ান্ঠ চরিত্রের মধ্যে সর্টারদের চরিত্র বিশে পরিস্ফুট | এত প্রাণবস্ত 
করে লিখতে গিয়েও ইতিহাসের মর্যাদা রক্ষার প্রতি লেখকের দৃষ্টি 
ছিল তীক্ষ। “সবাই-রাজার-দেশ বৈশালীর ছূর্গাত্যতস্তরের চিত্র মনে 
বিশেষ ছাপ ফেলে । সত্যেন্্নাথের কবিতায় আমর! বরাবর তার 
সর্বমানবে প্রেমের নিদর্শন পেয়েছি। “ডঙ্কানিশানে” অকুলীন মাতার 
সন্তান হিসেবে চন্ত্রগুপ্তের অপমান এবং কৌলিন্তের মোহে যোগ্য 
ব্যক্কিকে ফেলে অন্ুপযুক্তের সমাদর প্রসঙ্গ উঠেছে । মানবত্বের এই 
অপমানের বিরুদ্ধে ওঁপন্তাসিকের সব অস্ত্র শাণিত হয়ে উঠছিল, 
কৌলিন্টের ধবজাধারীদের মুখোস পড়ছিল খুলে--এমনি সময়েই রচনায় 
ছেদ পড়ল। এই উপন্যাস সঙ্গদ্ধে শ্রদ্ধেয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
বলেছেন, 
সম্পূর্ণ হইলে হা বাঙ্গালা সাহিত্যে বিংশশতাব্ধীর আদর্শ উপস্তাস 
হইত । . 
('তিহাসিক উপন্তাস', প্রবাসী” ১৩৩০ মাঘ, পৃ-৪&৩) 
ংল! সাহিত্যে আজ পর্য্যস্ত যত এঁতিহাসিক উপন্তাস রচিত হয়েছে 
তার মধ্যে আর কোনটিতেই এতগুলি শ্বলক্ষণ একত্র দেখা যায়নি । 


গা গল্প 

সত্যেন্্রনাথ একটি বিদেশী গল্পের অন্বাদ করেছিলেন। গল্পটির 
নাম “দিবাম্বপ্ল (“অলিতশ্রীনার হইতে' )| এটি প্রবাসী? ১৩১৮র 
কার্তিক সংখ্যার দশম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছিল। স্বাস্থ্য, খ্রশ্বর্য, কীতি, 
ভালবাসা, নৈপুণ্য সব কিছু অগ্রান্থ করে মাতা গর্ভস্ব সন্তানকে যে বর 
দিতে চাইলেন তা" এই-_শিশুর ধ্যানের বস্ত তার কাছে সব চাইতে বাস্তব 
হতে পারবে, কিন্তু বাস্তব জীবনে সে হবে চিরঅতৃপ্ব | এই আশ্চর্য বরে 
শিশুর মধ্যে যেন কি এক আলোকের অনুভূতি রিদ্যতের মত 


গঞ্ভরচন! ২১ধ 


খেলে গেল। হয়তো সে যাহা কখনও দেখিবে না__-সেই আলোক ! 
মাহা অন্যত্র বাস্থব-_সেই আলোক ।” এই ধরণের গল্প লস্ভবতঃ বাংলায় 
আর নেই। এই কারণে এই অনুবাদের বিশেষ মূল্য আছে। গল্পটির 
গম্ভীর রচনাতঙ্গি বক্তব্য বিষয়ের গাস্ভীর্যের যোগ্য বাহন হয়েছে। 


ঘ- প্রবন্ধ 

সত্যেন্ত্রনাথ অনেকগুলি প্রবন্ধ রচনা কৰেছিলেন। তার মধ্যে 
কতকগুলি অন্গবাদ এবং বাণী সংকলন জাতীয় । কখনও কখনও অহুবাদ 
কবিতার ভূমিকা লিখতে গিয়ে তিনি প্রায় সম্পূর্ণ প্রবন্ধই লিখে 
ফেলেছেন । এগুলিকে “প্রবন্ধ ও কবিতা; নামের পর্যায়ে ফেলা যায়। 
তার কয়েকটি প্রবন্ধ, প্রস্থ এবং নাট্যাভিনয়ের সমালোচনামৃলক | 
বাকীগুলিতে সাহিত্যতত্বের আলোচনা । সতোন্দ্রনাথের একমাত্র প্রবন্ধ 
সংগ্রহের নাম “চীনের ধুপ। এগুলি প্রধানতঃ অঙ্থবাদ । এগ্রস্থে আছে, 

“চীনদেশের খবি ও মনীষীদিগের ভাব-সম্পৃট” 

( ভূমিকা? “ীনের ধুপ' ) 
এর সম্বন্ধে ১৩১৯ সালের “ভারতী” কাত্তিক সংখ্যায় নিয়োদ্ধত অভিমত 
ব্যক্ত হয়েছিল, 

“এই পুস্তিকায় চীন মহাদেশের কয়েকটি মহাপুরুষের সংক্ষিপ্ত জীবনী, 
তাহাদের প্রবন্তিত মতের আলোচন! ও উক্তি সংগৃহীত হইয়াছে । তাহ! হইতে 
কং বা কংস্কুশিয়োর সহজজ্ঞান প্রণোদিত “সমৃহবাদ” € 01711010151) ) 
এবং লৌৎস্ব খবির প্রবন্তিত তত্তবাদ (80151) ) বা ব্রহ্ষবাদ সম্বন্ধে 
মোটামুটি একটা জ্ঞান লাভ হয়। এই শ্রস্থে এমন অনেক বাণী 
আছে, যাহা! পাঠ করিলে অনেক বিষয়ে আমাদের চোখ খুলিবে, 
জীবনযাত্রার অনেক জটিল প্রশ্ন সমাধানের সহায়তা ঘটিবে। কঠিন 
ভাবগুলিকে সহজ, সরল ও সুমধুর তাষায় প্রকাশ করিবার কৃতিত্ব 
সত্যেন্্রবাবুর অসামান্থ। এই গ্রন্থখানি পড়িতে পড়িতে সেই কথাটাই 
বিশেষ করিয়া আমাদের মনে হইয়াছে । তত্বকথ। মাত্রেই যে নীরস 
ও ভীতিপ্রদ নহে- লেখার গুণে যে তাহা স্থুখপাঠ্য হইয়! উঠিতে পারে, 


২৮ 


২১৮ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 


সত্যেম্তরবাবু তাহা প্রমাণ করিয়াছেন; | 
( সমালোচনা, “সমালোচক”, পৃ-৭৮৭ ) 

প্রবাসী” ১৩১৭র আধাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত “চীনের উপনিষৎ, প্রবন্ধের 
ভূমিকায় সত্যেন্্রনাথ লিখেছিলেন, 

প্রাচীন সভ্যতার ছুই প্রধান কেন্দ্র তারতবর্ষ ও চীনদেশকে তাবের 
স্বারায় সম্মিলিত করার অ্রন্য এবং এসিয়াফে অভেদ প্রমাণ করার জন্য 
আমরা বুদ্ধদেবের মত লৌৎস্ু খষির কাছেও খণী।; 
এর বেশ কিছুদিন আগে থেকেই কয়েকজন চিস্তাশীল নেতা (ম্বামী 
বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ওকাকুরা ) বারবার করে অখণ্ড 
এসিয়ার কথা বলছিলেন। তার সুত্র ধরেই সম্ভবতঃ সত্যেন্ত্রনাথ 
এসিয়ার অখণগ্ুত্বে বিশ্বাসী অপর এক মনীষীর বাণী বাঙালীর আয়ত্বের 
মধ্যে এনে দেবার প্রেরণ অন্ুতব করেছিলেন! 

শুধু চীনদেশ লয়, নানান দেশের “মনীবীদের ভাবসম্পৃট? 
সত্যেন্নাথের রচনায় আছে। প্রবাসী”? ১৩২০র বৈশাখ সংখ্যায় 
“কম্মীজনের মনের কথা? (পৃ-৭) প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে 
ফরাসী দেশের বীর নেপোলিয়নের নানা! বিষয়ক অনেকগুলি বাণীর 
অন্নবাদ কর! হয়েছে । ১৩১৮র ্রবাসী'তে (ফাল্তন সংখ্যা, পৃ-৪৫২) 
প্রকাশিত “ভাবুকের নিবেদন” প্রবন্ধেও ফরাসী দেশের চিস্তানায়ক 
“শোর মানব-জীবন সম্বন্ধীয় কতকগুলি বাণী সংগৃহীত হয়েছে। 
জার্মান দার্শনিক 2ব1555০17-এর উক্তি সংকলিত হয়েছে আভিজাত্যের 
নির্ভর ভিত্তিতে (প্রবাসী? ১৩২৯ ভাদ্র পৃ-৮৮)। আরব দেশের 
ধর্মপ্রচারক হজরত মহম্মদের বাণী সঞ্চয়ন “মহাপুরুষের উক্তি” (প্রবাসী 
১৩১৯ আবাঢ় পৃ-৩০১) প্রবন্ধে। এ প্রবন্ধে? 

“পিতার তুষ্টিতে ভগবান সন্ত্ট। পিতার অসস্তোষে ভগবানের 
রোষবহ্কি ইন্ধন সংযুক্ত হইয়া উঠে ।, 

_এই উক্তির পর পাদটীকায় সত্যেন্্রনাথ মস্তব্য করেছেন, 

“হজরত মহম্মদের এই সকল মুস্পষ্ট উক্তি সত্বেও পিতৃদ্রোহী 
উরঙগজেবকে ধর্মমিষ্ঠ মুসলমানের! কি করিয়া পরম ধাশ্মিক বলেন ?' 


গছারচন! ২১৯ 


প্রবাসী” ১৩১৬র অগ্রহায়ণ সংখ্যার ৬১৮ পৃষ্ঠাতে “কালা ও গোরা 
(১৭ই জুনের “নিউএজ” পত্রিকা থেকে) নামে এক সংবাদের অন্বাদ 
প্রকাশিত হয়েছিল। সংবাদ হলেও রচনাটিতে গল্পরন আছে। 
মানবস্থের লাঞ্ছনার একটি মর্মস্বদ চিত্র এতে বিধ্ুত হয়েছে। এই 
বিষয়ের নির্বাচনে সত্যেন্্রনাথের মানব-প্রেমের কথা মনে পড়ে যায়। 
এই রকম অন্যায়ের প্রতিবাদমূলক আর একখানি রচনার অঙ্বাদ 
করেছিলেন তিনি। সেখানি “শয়তানের মুখে শান্ত্রকথা” নামে ১৩১৬ 
সালের পৌষ সংখ্যা (প্রবাসী'তে (পৃ-৭৩২) প্রকাশিত হয়েছিল। 
জারের আমলের নিগ্রহনীতির সমর্থক কোন রুশ, খ্ৃষটধর্ষে প্রাণদগ্ডদানের 
সমর্থন এমন কি বিশেষ নির্দেশ আছে এই মর্মে এক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। 
টলই্য় তার প্রতিবাদে যে প্রবন্ধখানি লেখেন, উপরোক্ত 
প্রবন্ধটি তারই অন্ববাদ। এ পর্যস্ত আলোচিত সব কটি প্রবন্ধই 
অন্ুবাদ। “চীনের ধুপে"র প্রবন্ধগুলির অন্থবাদদক্ষতা ও লিখনভঙ্গি 
সম্বন্ধে “সমালোচক যে অভিমত প্রকাশ করেছেন, এগুলির সন্বন্ধেও 
সেই অভিমতই প্রযোজ্য । 

“মিকাডোর নৃতন খাতা” ( প্রবাসী” ১৩১৮ বৈশাখ পৃ-৬০ ) 
রচনাটিকে প্রবন্ধ ও কবিত।? নাম দেয়! যায়। এতে লেখক জাপানের 
সাহিত্য ও শিল্প নিয়ে আলোচনা! করেছেন। এই রচনার প্রধান অঙ্গ 
সে দেশের রাজ দরবারে নববর্ষের দিনের অনুষ্ঠান এবং সেই অনুষ্ঠানে 
পঠিত জাপানী সনেট বা “তান্কা”্র পরিচয় প্রদ্দান। এই প্রসঙ্গে 
কৰি দুখানি চমৎকার তান্কার অন্কবাদ দিয়েছেন। তান্ক1 ছুটি 
উদ্ধারযোগ্য, 


১ 
'কুয়ার দড়িটি 
বেড়িয়া ঝুম্কালতা 
বেড়েছে নিশীথে ; 
আমি তৃষার্ত হেথা, 
জল ভিখ. মাগি কোথ! !? 


হ্হও কবি সতোন্দ্রনাথ দত্ত 


২ 

“নিথর রাত্রি, 

ফুটুফুটে জ্যোৎসন! ! 

আকাশ-সাত্রী 

হাসগুলি যায় গোপা ! 

পেঁজা মেঘে পাখা বোনা !” 
প্রবন্ধের শেষভাগে জাপান এবং সমগ্র প্রাচ্যের আর্টের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে 
একটি ঘটন| বর্ণনা করা হয়েছে। প্রবন্ধ ও কবিতা! শ্রেণীর আর 
একটি রচনা পাওয়া যায় ১৩২৮ সালের শ্রাবণ সংখ্যা প্রবাসী'তে 
( পৃ-&৬৯ )। সেটির নাম--প্রজাতম্বের রাজকবি। আমেরিক! 
যুক্তরাষ্ট্রের নেত্রাস্কা প্রজাতন্ত্রের রাজকবি জন জি. নাইহার্ট (]০1777. 3. 
[০11)910) এৰং সে দেশের রাজকবি নির্বাচন ইত্যাদি সম্বন্ধে কিছু 
বলে সবশেষে নাইহার্টের একখানি প্রসিদ্ধ কবিতার অন্গবাদ দিয়েছেন 
লেখক। কবিতাটির নাম “কমন” । কবির কামনা--জীবনের অপরাহ্‌ 
যেন কখনও ন৷ ঘনায়। তিনি বলেছেন, 

তর! দিনের আলোর পরেই পরাণ আমার গতীর নিশ! মাগে |, 
এই রচনাটি পুর্বে আল্লোচিত “মিকাডোর নূতন খাতা”র মত পুরোপুরি 
প্রবন্ধ জাতীয় নয়। কবির বক্তব্য যেন অঙ্থবাদ কবিতাটির ভূমিক। 
শ্বরূপ। সমস্ত রচনাটির এক নাম এবং কবিতার অন্ত নাম হওয়াতেই 
এটিকে প্রবন্ধ ও কবিত1 বলে গ্রহণ করতে হয়েছে। 
সত্যেন্্রনাথের গ্রস্থসমালোচনামূলক রচন। “সনেট-পঞ্চাশৎ? ( ভারতী” 

১৩২০ শ্রাবণ, পৃ-৪৬৫ ), প্রমথ চৌধুরীর “সনেট-পঞ্চাশৎ, কবিতা 
গ্রন্থের আলোচনা । যথারীতি সমালোচনার তঙ্গিতে কবিতাগুলির 
প্রশংসা করেছেন সত্যেন্ত্রনাথ | (প্রবাসী? ১৩২৬ এর অগ্রহায়ণ সংখ্যার 
পুক্তক-পরিচয়়ে “জানাকীর আলো” নামক এক গ্রন্থের সমালোচনার 
শেষে সমালোচকের নামের স্থানে শুধু “স লেখা আছে। এটি 
সত্যেন্্রনাথেরই রচনা কিনা সে জন্বন্ধে নিশ্চিত তাবে কিছু বল] যায় 
ন1। তবে এর মধ্যে সমালোচকের যে রস-বোধের পরিচয় রয়েছে 
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তাতে এ রচন! সত্যেন্দ্রনাথের হওয়া অসম্ভব নয় বলেই মনে হয়। 
গ্রন্থের গল্পগুলির প্রশংসা বা ব্রটি নির্দেশে করতে করতে একস্থানে 
লেখক বলেছেন, 

“দেবতা পাপেরই দগুবিধান করিলেন এরূপ মনে করিয়া লইয়! 
উহার উপর লেখক বড় বড় হরপে যে যে নীতিকথাকে দাড় 
করাইয়াছেন, মানুষকে তাহা অন্যায় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিবে, 
মানুষ এমনতর কচি খোকা নয় ।” 
সমগ্র আলোচনাটি মোটামুটি উৎসাহদায়ক | উৎসাহদান সমালোচকের 
কর্তব্য একথা র্চয়িত। ভোলেননি। ১৩২২ সালের ফাল্গুন সংখ্যা 
'ভারতী*র ১০৯৮ পৃষ্ঠায় “সহরে ফাল্কনী” (সচিত্র) নামে সত্যেন্ত্রনাথের 
একটি রচনা! দেখা যায়। কলকাতার রঙমঞ্চে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
'ফাস্তুনী” নাটকের অতিনয় এবং তাতে শ্বয়ং রবীন্দ্রনাথের অভিনয়- 
কুশলতার পরিচয় দর্শক হৃদয়ে চাঞ্চল্যের স্থট্টি করেছিল। সেই 
নাট্যাভিনয়ের সমালোচন! প্রসঙ্গে উচ্ছুমিত প্রশংসাই রচনাটির বিষয় । 
সবশেষে কবি সত্যেন্দ্রনাথ একটি কবিতায় কবিগুরুর প্রতি তার 
আন্দোচ্ছুসিত হৃদয়ের প্রীতি জ্ঞাপন করেছেন, 

“চির-বসস্তের বীণ 
বাজাও যামিনী দিন 
চির-যৌবনের ওগো! চির-পুরোহিত ! 
শীতে ম্লান ছুণিয়ায় 
লাগালে ফাল্তুনী বায় 
সবুজ পাতায় ভুমি জাগালে সঙ্গীত | 
চির-প্রাণে প্রাণবান 
অফুরান তব দান 
অমৃত তোমার গান নবীয়ান্‌ নিতি ; 
তোমারে কী পারি দিতে-_ 
পারিজাত অবনীতে-_ 
নাই কবি, দিস্থ তাই অস্তরের প্রীতি |; 
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প্রৰাসী'তে প্রকাশিত (১৩২৬ চেত্র, পৃ-*৬৪) “হাতকল" নামের 
একটি প্রবন্ধের শেষে রচয়িতার নামের স্থানে শুধু “স” লেখা আছে। 
সরস রচনাভঙ্গি দেখে মনে হয় এ লেখা সত্যেন্্রনাথের হতেও পারে | 
রচনার আরভ্ভও শেষ অংশ থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিলে একথা স্পট 
হবে। আরক্ে, 

“আমর1] এক হাত লড়ি, গল্প রচনায় হাত পাকাই, ভিতরে প্রাণের 
খোরাক থাকিলে সব কিছুতেই হাত দি, নতুব! বদ্ধুর দরজায় গিয়া 
হাত পাতি, ছুনিয়াতে এক কেবল অন্ধ নিয়তির উপরই আমাদের 
কিছু হাত থাকে না। ইহা হইতেই এবারকার লড়াইয়ে যে বেচারাদের 
হাত বা হাতের আঙুল কটি খোয়া গেছে, তাদের দুর্ভাগ্যের পরিমাণ 
উপলব্ধি কর! সহজ হইবে ।” 
উপসংহারে বলা হয়েছে হাতকলের উৎকর্ষ হয়তো যুদ্ধে হাত খোয়া 
যায়নি এমন মান্থবকেও কল ব্যবহারে প্রবৃত্তি দেবে। ফলে অপ্রয়োজন 
বোধে শরীর থেকে হাত ক্রমে লুপ্ত হবে! এমনি করে কলের উৎকর্ষ 
ঘটতে থাকলে মান্ৃষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের প্রয়োজন কমতে কমতে সম্পূর্ণ 
মাহ্যই অদৃশ্ত হয়ে যাবে একদিন। আর তখন কলগুলির, 

“এত উৎকর্ষ হইবে যে তার! দিব্য স্বনিয়মে খনি হইতে কয়লা 
খুঁড়িয়া তেল নিওড়াইয়! তুলিয়৷ নিজেদের জীবনযাত্রা নির্বাহের ব্যবস্থা 
নিজেরাই করিতে পারিবে, পরস্পর লড়াই করিবে, এবং বহুদূর 
তবিষ্যতে মাহুষের সম্বন্ধে প্রত্বতাত্বিক গবেষণাও করিবে হয়ত, যদি 
যন্ত্রজগতে সেট! নিতাস্তই সময়ের বাজে খরচ বলিয়া বিবেচিত না হয় ।, 
এইরকম রসবোধের পরিচয় আছে সত্যেন্ত্রনাথের “নবকুমার কবিরত্ব 
ছপ্পনামে লেখ! “কোষ্ঠী বিচার (“তারতী” ১৩২২ আবাঢ়, পৃ-৩১৮) 
প্রবন্ধেও। প্রবন্ধের শুরুতে বন্ধনীর মধ্যে বলা আছে, 

এ পণ্ডিত-সম্রাট, শাস্ত্র-বিদাত্বর, শ্ীমৎ নবকুমার কবিরত্ব, জ্যোতির্বেদী, 
ভগুভূষণ, মিহির-মহার্ণব, খনা-বচন-খনিত্র, বরাহ-বিছ্যা-বারিধি ইত্যাদি 
ইত্যাদি ইত্যাদি কৃতম্-সারদ্বাৎ 5ঃ:স্ত চিত্ত-চিকিৎসকম্ত ডাক্তারস্ত 
ঠাকুরোপাধিকন্ত শ্রীরবীন্তরনাথস্য শুঁভ-কোষ্ঠী বিচারম্। 1, 
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এই প্রবন্ধের প্রতিটি ছত্রের লেখকের হাস্তরসন্ক্টির কুশলতা প্রকাশ 
পেয়েছে । এইরকম প্রবন্ধ বাংলা সাহিত্যে হুহূর্লত। শব্দ নিয়ে খেল! 
করে ভাষাকে অর্থচ্ছটায় উজ্জ্বল করেছেন তিনি। বাংল! ভাষার উপর 
তার ষে কতখানি দখল ছিল এইসব রচনা তার প্রমাণ। ভাষাকে 
যখন যেমন প্রয়োজন অবলীলাক্রমে তখনি তেমনি ভাবে ব্যবহারের 
উপযোগী করে নেবার ক্ষমতা ছিল তার। ব্যঙ্গ বিদ্রপাত্বক রচনার 
আর একটি নিদর্শন “তারতী” ১৩২৩ এর তান্ত্র সংখ্যার “অতি পাগডিত্যের 
উপন্ত্রব” | 

সত্যেন্্রনাথের স্ুপ্রসিদ্ধ ছন্দ-সরম্বতী? প্রবন্ধ বাংলা ১৩২৫ সালের 
বৈশাখের 'ভারতী”তে প্রকাশিত হয়েছিল। মৌলিক তথ্যসস্ভারে 
পরিপূর্ণ এই প্রবন্ধটি ছন্দোবিদ্‌ মহলে বিশেষ চাঞ্চল্যের স্থষ্টি করেছিল । 
এর আগে বাংল! ছন্দের আলোচনা খুব বেশী হয়নি। সত্যেন্্রনাথ 
তার বক্তব্যকে কবিত্বময় ভাষা ও আংশিক তাবে ন্ধপকের অস্তরাল 
থেকে প্রকাশ করে এই প্রবন্ধের লিখন ভঙ্জিতে বেশিষ্ট্য এনেছেন। 
বাংলা ছন্দশাস্ত্র নির্মাণের পথে তার এই প্রবন্ধের সহায়তা আছে। 

এইবারে সত্যেন্ত্রনাথের সাহিত্যতত্ব বিষয়ক প্রবন্ধগুলির কথা বলব। 
১৩১৬ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'প্রবাসা'তে প্রকাশিত ( পৃ-৬১৭) 
“কাব্য ও কবি”, এ পত্রিকার এর সালেরই পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত 
(পৃ-৭৩৭) কাংস্তক্ঠ কবি” এ পত্রিকার ১৩১৭ সালের আবাঢ 
সংখ্যার “নব্যকবিতা” (পৃ-৪৯৪) এবং “ভারতী” ১৩২৩ সালের পৌব 
সংখ্যায় প্রকাশিত ( পৃ-৯৯১ ) “যুগোত্তর সাহিত্য” প্রবন্ধে সাহিত্যতত্তের 
আলোচন] আছে। “নব্যকবিত।” ও “যুগোত্তর সাহিত্য; প্রবন্ধ হিসেবে অত্যন্ত 
মূল্যবান। বলিষ্ঠ প্রকাশতজি এবং শ্থুসংবদ্ধতা এই প্রবন্ধগুলির বিশেষ 
গুণ। সাহিত্যের মূল্য সম্বন্ধে সত্যেন্্রনাথের ধারণা যে অত্যন্ত 
স্পষ্ট ছিল, তা৷ 'যুগোত্তর সাহিত্য? প্রবন্ধটি পড়লে ভালভাবে উপলব্ধি 
কর! যায়। তাতে তিনি যুগ ও সাহিত্যকে পঙ্ক ও পহ্ছজের সঙ্গে 
তুলনা করেছেন। আরও অনেক কিছুর জন্মই পঙ্কে, কিন্ত আপন 
বিশিষ্টতায় 'পঙ্কজ' হয়েছে “পঙ্কজ” । তেমনি একটি যুগে নানা কিছু 
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জন্মাতে পারে, কিন্তু পঙ্কজের মত নিজন্ব বৈশিষ্ট্টুকু না থাকলে তা খাটি 
সাহিত্য হবে ন|। পঙ্কজের সঙ্গে যে সাহিত্যের তুলনা তাকেই তিনি বলেছেন 
যুগোস্তর সাহিত্য” । তার নীচে সাহিত্যের আরও কতকগুলি স্তর নির্দেশ 
করেছেন, যেমন, “যুগন্ধর সাহিত্য” “যুগোদ্ধারণ সাহিত্য” এবং “যুগাচ্ছগ? বা 
'যুগোচ্ছিষ্ট? বা “যুগোষ্ছ? সাহিত্য । যুগন্ধর সাহিত্য সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, 
£এই শ্রেণীর সাহিত্যের উপর যুগেরও খানিকটা প্রভাব থাকে, আবার 
যুগের উপরেও খানিকট। এর নিজের প্রভাব বিস্তৃত হয়। বস্ত-ভিত্তির বিপুল 
পৃষ্ঠে যুগকে এ ধারণ করে, কিন্ত রস-সম্পদের প্রাচুর্যে দেশকালকে অতিক্রম 
করে ।*-***"এ সাহিত্য যে পরিমাণে যুগকে অতিক্রম করে, সেই পরিমাণে 
অমরতা৷ অঙ্জন করে। “যুগোদ্ধারণ সাহিত্য? যুগধর্মে পরিবর্তন আনে 1 
“আনন্দমমঠ” রচয়িতা বঙ্কিমচন্ত্র, “গোরা” রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ, 
4001718055” রচয়িতা গোর্ি, 'নীলদর্পণ? রচয়িতা দীনবন্ধু মিত্র 
প্রভৃতিকে তিনি যুগোদ্ধারণ সাহিত্যিক বলেছেন। জাতীয় সঙ্গীত, 
ুদ্ধসঙ্গীত প্রতৃতিকেও তিনি এই শ্রেণীতেই ফেলেছেন। যুগাহ্থগ, 
যুগোচ্ছিষ্ট বা যুগোপ্ছ সাহিত্য সম্বন্ধে ভার অভিমত এক কথায়, 
“অনুকরণে এর জন্মঃ অন্নসরণে এর পুষ্টি, আর যুগধর্মের অন্মরণে 
এর মৃত্যু ॥ | 
হসস্তিকা” গ্রন্থের “কুন্ুটপাদ মিশ্রের প্রশস্তি? কবিতার এক অংশকে 
সামান্য পরিবত্তিত করে তার সঙ্গে আরও কয়েকটি পংক্তি যোগ 
করে শেষোক্ত ধরণের সাহিত্য সম্বদ্ধে তিনি বলেছেন, 
“পাতি লেখকের প্রিয় আদর্শ, 
14159100115র হাদয়-হর্য, 
খাড়া-বড়ি-থোড়ে মহোৎকর্ষ 
সাধিত হতেছে ইথে। 
বাদূলা-ফড়িং ওড়ে ঝাঁকে ঝাকে১ 
পিপড়ে উড়েছে ভর দিয়ে পাখে, 
- ভয় শুধু পাছে ধরে খায় কাকে 
পাখনা ন| পালটিতে ।” 
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সাহিত্যের এই প্রক্ৃতিবিভাগ এবং নামকরণ অত্যত্ত যথাযথ হয়েছে। 
এই প্রবন্ধগুলির বাক্যবিস্তাস কবির বক্তব্যকে যেন পদ্মের এক একটি 
দলের মত করে বিকশিত করেছে । কবিত্বের পরিচয় ভরা উপমার 
ব্যবহার তাবকে সৌন্ধর্য মণ্তিত করেছে। "নব্য কবিতা থেকে ছ 
একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি, 

(১) “নব্য কবিতা আমাদের অস্তঃপ্রকৃতির লীলাভূমি, বিশ্বপ্রকৃতির 
মত সে ইঙ্গিতে অনেকখানি বলে, ফুটিয়া কিছুই বলিতে চায় না। 
ওড়নার স্ুক্স অন্তরালে স্ন্দর চোখের মৌন দৃষ্টির মত, কিছু ন! 
বলিয়াও সে অনেক বলে; হেমস্তের হিমায়মান আকাশপটে ক্ষুত্ বৃহৎ 
নানা আকারের নক্ষত্রপুঞ্জের নীরব সংক্রমণের মত আলোক হয়তে! 
সে যথেষ্ট দেয় না, কিন্তু আনন্দ দেয় প্রচুর । 


(২) কবিতা বাগ্মীতা নয়, বাচালতা নয়, এমন কি রসিকতাও 
নহে। উহা! শুধুই আত্তরিকতাঁ; উহা! একান্ত রূপে অন্তরের সামন্রীঃ 
এক অন্তরের অন্তঃপুর হইতে এই লজ্জ্বাশীল! অন্তঃপুরিক! আরেক 
অস্তঃপুরে প্রবেশ করিবার জন্ত যখন অভিসার করে তখন তাহার 
অবগুঠন ধরিয়| টানিলে সে দ্বিগুণ লজ্জায় মুখ এমন করিয়াই ঢাকে 
যে তাহ! কোন মতেই আর খুলিতে পারা যায় না। ভাষার শিবিকায় 
সে রাজপথেও যাতায়াত করে, কিন্ত দুয়ার বন্ধ করিয়া |, 
এই তাধাও রচন। ভঙ্গি রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের কথা প্মরণ করিয়ে 
দেয় । 


উ-_পঞ্র 

সবশেষে সত্যেন্্রনাথের পত্র সম্বন্ধে কিঞ্চিত আলোচনা করব । 
১৩৩৭ সালের “বিচিত্রার অগ্রহায়ণ (পৃ-১৫২) ও মাঘ (পৃ-৩২৬) 
খ্যায় সুহৃদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের কাছে লেখা সত্যেন্্রনাথের কতকগুলি 
পত্র প্রকাশিত হয়েছিল। এই পত্রগুলির থেকে কবির কিছু চন্নিত- 
পরিচম্ন পাওয়া যায়। কবিজীবনের সাধনায় সিদ্ধি লাভের আকাজ্। 
ব্যক্ত হয়েছে অগ্রহায়ণ সংখ্যার দ্বিতীয় পত্রটিতে, 


২৯ 


২২৬ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 


“যখন তুমি এই চিঠি পাইবে তখন আমার জীবনের পঁচিশটি 
বৎসর অতিবাহিত হইয়! গিয়াছে। জীবনকালের পরিমাণ পূর্ণ একশত 
বৎসর ধরিলেও তাহার ভিন ভাগ মাত্র রহিল। কিন্ত জীবনের আদর্শ 
এখনও বছদুরে । £.9৪5 এ বয়সে তাহার অস্তরের সমস্ত রস সৌন্দর্য্য 
ঢালিয়া একটি অপূর্ব স্বপ্লোক স্থষ্টি করিয়া! তাহার মৃত্যুৎথণ্ডিত 
অসম্পূর্ণ জীবনের মধ্যেই সম্পূর্ণত1 লাভ করিয়াছিলেন । আর আমি 1-1-?-, 


এ পত্র এবং পরবর্তী পত্রে সত্যেন্রনাথের কোমল হৃদয়ের পরিচয় 
পাওয়া যায় শিশুর ক্রন্দনে তার ছুঃখান্ুভব এবং সহানুভূতির সঙ্গে 
কয়েদীর প্রেমকাহিনী বর্ন থেকে । তার সাহিত্য সম্বন্ধে দুজন বিশিষ্ট 
সাহিত্যিকের মত এই পত্রগুলিতে উদ্ধত রয়েছে । “হোমশিখা* সম্বন্ধে 
জ্যোতিরিন্ত্রনাথ ঠাকুরের প্রশংসাস্চচক উক্তি এবং সত্যেন্্রনাথের 
কবিতা সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের অসহিষুতাপুর্ণ নিন্দান্থচক মস্তব্য। 
ধীরেন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলালের "মান্ছষ আমরা নহি তো মেষ” ইত্যার্দি-_ 
গানটি সত্যেন্্রনাথের “কান দেশেতে তরুলতা, গানটির দ্বারা 
£$08865650, বলে মনে করতেন--এ কথা পাওয়া যায় পঞ্চম পত্রটি 
থেকে । “কুহু ও কেকা”র একটি কবিতার ( পাঞ্জিলিঙের চিঠি” ) এবং 
“তীর্থ সলিল ও 'ভীর্থরেণু, গ্রন্থের উল্লেখ ও আলোচনা আছে কোন 
কোন পত্রে। চারুচন্দত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কামিনী রায় প্রভৃতি সাহিত্যিকদের 
কথাও পত্রগুলিতে পাওয়া যায়। অগ্রহায়ণ সংখ্যার প্রথম পত্রটির 


ইতিতে কবি লিখেছেন, 
আমার সম্মান নিত্য 


হইতে বিশ্বাসী ভূত্য |, 
এইরকম ছোটখাট শ্লোক তৈরীর অত্যাস তাঁর ছিল তা পঞ্চম ও 
ত্রয়োদশ পত্রেও দেখা যায়। পত্রগুলিতে অনেক জায়গায় ভার রসবোধের 
পরিচয় শ্ফুর্ত হয়েছে। সত্যেন্্রনাথের কতকগুলি পত্র-কবিতাও আছে। 
শাস্তিনিকেতনের “রবীন্দ্র-তবনে* সত্যেন্্রনাথের ছুখানি অপ্রকাশিত পত্র 
রক্ষিত আছে। সত্যেন্ত্রনাথের লেখ! ছন্দ সম্বন্ধীয় কোন পত্রের উত্তরে 
রবীন্দ্রনাথ যে পত্র লেখেন--“ছন্দ' ( রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ) গ্রন্থের “সংযোজন, 
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ংশে ত1 মঙ্নিবি্ট হয়েছে। কিন্ত সত্যেন্নাথের লেখ! পত্রটির কোন 
সন্ধান পাওয়া যায় না। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অমলচন্ত্র ছোমের 
কাছেও তিনি চিঠি লিখেছিলেন। সেগুলিরও বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া 
যায় না। 
সত্যন্ত্রনাথের গন্যরচনাগুলির পরিচয় মোটামুটি এই। এই বৰ 
রচনার সংখ্যাও নিতান্ত নগণ্য নয়। 





শা 


পরিশিষ্ট 


'পরিচিতিতে' উল্লেখ কর! হয়েছে, সত্যেন্্রনাথ দত্তের রচনাবলী 
এবং তৎসন্বন্ধে আলোচনা ও অভিমত সংগ্রহ করবার যথাসাধ্য চে 
সত্বেও মে সব সম্পূর্তাবে উদ্ধার করতে পারিনি। ১৯২৯ এর 
ভারতবর্ষ, ১৩৩৮ এর বঙ্গলক্ী,--১৩২২, ১৩২৩) ১৩২৬ সালের 
সাহিত্য, ১৩১৭ সালের শ্রাবণ সংখ্যা প্রবাসী,--১৩২১, ১৩২৩ বৈশাখ- 
আশ্বিন, ১৩২৪ কাতিক-চৈত্র এবং ১৩২৬ এর শ্রাবণ সংখ্যা ভারতী 
প্রভৃতি অপ্রাপ্ত পত্রিকাগুলির কথ] এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 
মাঝে মাঝে অন্ত কোন হ্থত্রে এই অপ্রাপ্ত সংখ্যাগুলিতে প্রকাশিতত 
কোন কোন রচনার সন্ধান পেলে তালিকায় সেগুলির নাম সন্নিবেশ 
করেছি। কিন্ত সে সব রচমার প্রকার বর্ন বা পত্রিকার প্ৃষ্ঠাসংখ্য। 
বা মাসের উল্লেখ করা সব ক্ষেত্রে সম্ভব হয়নি। পরিশিষ্ট ক-তে পত্রিকার 
নামের পাশে বন্ধনীতে পৃষ্ঠাসংখ্যা এবং রচনার নামের পাশে বন্ধনীতে 
রচনার প্রকার নির্দেশিত হয়েছে। গ্রন্থের নাম” অংশে সংকলিত 
গ্রন্থ বা রচনাগুলি যে-সব গ্রন্থে সংগৃহীত হয়েছে তার নাম দেওয়! 
হয়েছে । যে-সব রচনা কোনও গ্রন্থে সংকলিত হয়নি, গ্রন্থের নাম' 
স্তস্ভ সেখানে অবশ্ঠই অপূর্ণ রয়েছে। কোন রচনা, গ্রন্থে সম্গিবিষট 
হবার সময় নামান্তরিত বা পাঠীস্তরিত হয়ে থাকলে পাদটাকায় তার 
উল্লেখ কর! হয়েছে। তাছাড়াও প্রয়োজন বোধে পাদটীকায় কিছু 
কিছু প্রাসঙ্গিক মন্তব্য করা হয়েছে৷ গ্রন্থগুলির প্রকাশের সাল জানা 
গেছে বটে, কিন্তু সেগুলি কোন মাসে প্রকাশিত হয়েছিল সব ক্ষেত্রে 
তার সন্ধান পাওয়! যায়নি। পরিশি্ খ-য়ের তালিকায় লেখকদের 
নাম বর্ণাচুক্রমে সাজান হয়েছে। পত্রিকায় প্রকাশিত সকল সমালোচনার 
শেষে রচয়িতায় নাম পাওয়া যায় না (কখন আবার নামের পরিবর্তে “? 
চিন্ক দেওয়! হয়েছে )। কাজে কাজেই সে-সব স্থলে লেখকের নামের 
বদলে পত্রিকার নাম দেওয়া হয়েছে। পরিশিষ্ট গ-য়ের প্রমাণপঞ্জীর 
স্তস্ভে লেখকদের নামের তালিকা বর্ণানুক্রমিক ভাবে দেওয়া! হয়েছে। 


থ কৰি সত্যেন্্রনাথ দত্ত 


সত্যেন্ত্রনাথের কোন কোন রচনা ছন্্নামে বা সংক্ষিপ্ত নামে প্রকাশিত 
হয়েছিল। তালিকায় সেই সব রচনার নীচে এসব নাম উল্লেখ করা 
হয়েছে। যে-সব রচনার শেষে শুধু “দ লেখা আছে, সেগুলি 
সত্যেন্্নাথেরই কিনা এ বিষয়ে কিছু সন্দেহ থাকতে পারে। 
'শ্রীত্যন্্র' নামে লেখা সাহিত্য-সমালোচনা মুলক রচনাটি সত্যেন্্নাথের 
হওয়াই সম্ভব। “বস্ততান্ত্রিক চুড়ামণি' ছন্ননামে প্রকাশিত ছুলাইনের 


কবিত!, 
“কাব্য লেখ বস্তৃতন্ত্র বাচিবে যগ্ভপি | 


ফুল ছেড়ে কণ্ে গেঁথে পর ফুলকপি ॥? 


পরে এ্রীনবকূমার কবিরত্ব' ছন্মনামে ঈষৎ পরিবতিত ও দীর্ঘায়িত 
রূপে প্রকাশিত হয়। সত্যেন্ত্রনাথের 'নবকুমার কবিরত্ব নামটির কথ! 
সুধী সমাজে বিশেষ পরিচিত। 

রবীন্ত্রনাথের “21016 (৪0116112, গ্রন্থে সত্যেন্ত্রনাথের অনেকগুলি 
কবিতার ইংরেজী অনুবাদ মুদ্রিত হয়। বাংলা! ১৩৪০ সালে [7211122 
পত্রিকায় সত্যেন্ত্রনাথের “মেথর কবিতাটির ইংরেজি অঙ্থবাদ প্রকাশিত 
হয়েছিল। এই অন্বাদটিও রবীন্দ্রনাথের করা। ইংরেজি ১৯৪২ সালে 
প্রকাশিত 401101811 11105181016 (73--4211180252811081 200 
[419 7২) গ্রন্থে সত্যেন্্রনাথের “সাম্য-্াম কবিতার কিছু অংশের 
ইংরেজি অন্বাদ প্রকাশিত হয়েছিল। অন্ুবাদগুলি সত্যেন্্রনাথের রচনা 
নয় এবং এগুলির মধ্য দিয়ে তার কবিতাকে বিশেষ মূল্য দেওয়া 
হয়ে থাকলেও তার রচন! সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ কোন অভিমত এতে নেই 
বলে পরিশিষ্ঠের তালিকায় এগুলিকে স্থান দেওয়! হয়নি। 


পরিশিষ্ট--ক 
লত্যেজ্জনাথের ঝচনাবলীয় কালানুক্রষিক তালিকা 


শপ পর শি টপ 


সাল মাস পত্বিকা রচনার নাম গ্রন্থের নাম 
১৩০৭  *** -** সবিতা --কবিতা।) পুস্তিকা হোমশিখা 
১৯৩৮ ফাস্তন সাহিত্য "দেখিবেকি ও, অন্থবাদ *** 
(4০৬) 
১৩১২ **' *** সন্ধিক্ষণ --কবিতা,পুন্তিকা বেখু ও বীণা 
(২য় সংস্করণ) 

১৩১৩ আশ্বিন *** ***. (কবিতা-গ্রন্থ)া বেখু ও বীণ! 
১৩১৪ এ ১১, *** এ হোমশিখ! 


১৩১৪ ্জ্যষ্ট সাহিত্য জাপানী কবিতা (অন্থবাদ) তীর্থ সলিল 
(৮৬) 

ক-_বাতুলতা খ-জ্যোৎম্নার কুহক 
গ- বাতাসের শান্তি ঘ-_সৌন্দ্যয ও সাধুতা 
উ--পুঙ্প জন্ম চ-শ্বদেশ 
ছ-_কংফুশিওর কথ জ- অক্ষয় প্রেম 
ঝ--কোকিল এ-_ঘুম পাড়ানিয়! গান 

ত আশ্বিন (কবিতা গ্রন্থ, অনুবাদ) তীর্থ লিল 


+ হোমশিখার প্রথম সংস্করণে কবিতার শেষে লেখা আছে ১৩৪ সাল এটি লদবতঃ 
রচনাকাল নির্দেশক । 

1 ব্রজেল্সনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় “সাহিত্য-সাধক চরিতমালা-র 'লতোলনাথ দত্ত” পুণ্তিকায় 
বলেছেন--“ছাতরাবন্থায় ১৯** সনে ঠাছার প্রথম পুস্তক 'সবিতা' গোপনে মুজিত হয়। ইহার 
দই বৎসর পরে তিনি মালিক পত্রে সর্ধব প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন? ঈরেশচন্ত্র সমাজপতি 
সম্পাদিত 'সাহিতো' (ফাল্গুন, ১৩০৮) তাহার 'দেখিবে কি (ভল্টেয়ার হইতে), কবিতা 
মুজিত হয়।” কিন্ত শ্রীযুক্ত চারুচন্্ বন্দ্যোপাধ্যায় “বিদায় আরতি'র ভূমিকায় 'কবি-পরিচিতি'তে 
বলেছেপ প্ভাহার মাতুল গ্রীমুক্ত কালীচরণ মির মহাশয়ের দ্বারা সম্পাদিত তৎকার্লীদ 
প্রসিদ্ধ নাক্তাছিক “ছিতৈনী' নামক পত্রিকায় কবি সত্যেন্্রনাথের কবিতা! প্রথম ছাপা হ্য়। 


সি 











৮ কবি সত্যে্জনাথ দত্ত 











নাল মাস পত্রিকা রচমার নাম গ্রন্থের নাম 
১৩১৪ ফাস্তুন' সাহিত্য হিমাচলের ডালি (কবিতা গুচ্ছ) কুহু ও কেকা 
(৫৯২) 
ক-_হিমালয়&ক খ--কাঞ্চন শু 
গ- মেঘলোকে 
১৩১৬ আধাঢ় সাহিত্য যুগ্ডারিগানও কবিতা--& (অনুবাদ) তীর্থ রেণু 
ক-_নৃত্য-নিমস্ত্রণ 
থ- বিবাহাস্তে বিদায় 
গ-- অনাথ 
এ আধাঢ় তারহী ষক্ষের নিবেদন (কবিতা) কুহু ও কেকা 
(১৪৯) 
এ আাবণ প্রবাসী (২২৮) মের (৪) এ 
তই আশ্বিন প্রবাসী (৪৪৫) তৃন্ধ (এ) * 
উপ এর বিপদের দিনে (কবিতা-অহ্থবাদ) শিট 
এব প্র এ রহস্তময় (ক্র) এ 
প্র কাপ্তিক ভারতী (৩৬৩) মিশর কবিতা (ক্র) এ 
ক--পথিক-বধু খ--মিলন|নন্ব 
গ মনোজ্ঞ ঘ--মরগ 
উ-_মিশর-মহিমা 
এ অগ্রহায়ণ প্রব।সী (৬১৭) কাব্য ও কবি--প্রবন্ধ 
শ্রীত্যেন্্রঁ_ 
খ্ী এ প্রবানী (৬১৮) ক'লা ও গোর।- প্রবন্ধ, অনুবাদ 
উই পৌষ ত্র (৭৩২) শয়তানের মুখে শান্তর কথ! (ক) 
ধ ত্র তর (৭৩৭) কাংস্ত-কঠ কবি_- প্রবন্ধ ৮, 
তই ত্র ত্র 1৭৩৮) রণ-মৃত্যু- কবিতা, অহ্বাদ তীর্থরেণু 
তই এ ত্র (৭8২) পাস্তম্‌-_কবিত্া-ওজ্ছ, অহ্থবাদ এ 


ক-অভুলন খ--সদ্ধ্যার সুর 


পরিশিষ্ট টি. 


সপ ০০০ 


সাল মাম পত্রিক! রচনায় নাম গ্রন্থের নাষ 





১৩১৬ পৌষ প্রবাসী (৭৪৩) ছেলে তুলান গান সত্যে ্নাথের 
(কবিতা, অনুবাদ) শিশুকবিতা 
এ মাঘ ভারতী (৮৫৬) সিপাহীর বিশ্রাম 
| (কবিতা, অন্থবাদ) তীর্থরেধু 
এ ফাল্গুন এ (৬৩০) চীনের কবিতা! ফেবিতাগুচ্ছ, এ) ত্র * 
ক- বসন্তের প্রত্যাবর্তন খ--অশ্রু 
গ--বাসন্তী হ্বপ্ন ঘ-মণিহার। 


ঙ-_সে 

এ চৈত্র প্রবাসী (৯৯২) দৃষ্টিহার (নাটক, অনুবাদ) রঙ্গম্জী 

এ ও এ ০১০০৩)নুরুপিন জামীর কবিতা তীর্থরেণু 
(কবিতা গুচ্ছ, অস্থবাদ) 


ক-বিরহী খ- চিরবিচিত্র 


গ- প্রজ্ঞা ঘ--ভাবের ব্যাপারী 
১৩১৬ চেত্র ভারতী (৭০০) কেন? (কবিতা) 


১৩১৭ €বশাখ ভারতী (৪৮) ধারা (কবিতা) গফ্ুলের ফসল 
এ জ্যেষ্ঠ এ (১৩৮) তান্কা (কবিতা-গুচ্ছ, তীর্থরেণু 
অনুবাদ) 
১-কিনো ২--গোকু 


৩-শ্রীমতী উকন্‌ ৪-_-আসায়াহ 
৫_ জ্রীমতী দেনী-নো-সান্মি 
৬_মিচি-নোবু-ফুজিবার! 


৭--শ্রীমতী সাগামি 

৮-_ শ্রীমতী হোরিকার 
এ এ এর (১৪৬) শ্্রীষ্ব-মধ্যান্কে (কবিতা, অন্থবাদ) এ 
এ এ প্রবাশী (২০০) চম্পা (কবিতা) ফুলের ফসল 


(পপ পা 





* পাঠান্তরিত 





চ কবি সত্যেন্রনাথ দত্ত 
যান মাস পত্রিকা রচনার নাষ শচ্থের শা 
৯৩১৭ আধাঢ় প্রবাসী (২৩১) চীনের উপনিষৎ ফুলের কফসঙ্গ 
|] (প্রবন্ধ, অনুবাদ) 
ই ত্র ত্র (২৩৪) নব্য অলঙ্কার তীর্ঘরেপু 
(কবিতা অন্নবাদ) 
* খ্ এ ভারতী (২৪৯) ডিয়োজিওর কবিতা এ 
(কবিতা গুচ্ছ, এ) 
ক-_বালবিধবা খ-_বৌ-দিদি 
প্র এ প্রবাসী (২৫৮) জিন (কবিতা, অস্থবাদ) এ 
তব এ এ (৩০৬) বিশ্বকর্্মার প্রতি (কবিতা) ঞহসস্তিক! 
প্র শ্রাবণ ভারতী (৩৪৭) বর্ষা (কবিতা) কুহু ও কেকা! 
এ এ প্রবাসী (৩৪৪) চুম্বন €) টি 
্ পু প্র ড৩৫) কুংফুশিও কথামৃত 
প্র ত্র ত্র (৩৬৮) প্রেম (কবিতা, অন্থবাদ) তীর্থরেণু 
ত্র শু ত্র (৩৭৫) ছদ্দিনে এ ফেবিতা) 
স্ ভাঙ্র ভারতী (৪২৯) অমুতং বাল ভাষিতং 
(কবিতা, অন্থবাদ) এঁ 
এ তই এ (৪২০) খোফার আগমনী (কবিতা, অস্থবাদ) তীর্থরেণু 
এত ত্র এ (৪২৭) স্বেহের নিরিখ এ এ 
এ এ প্রবাসী (88৪১) কাটাবনের প্রজাপতি 
(প্রবন্ধ ও কবিতা) 
ক--খেয়ালীর খেয়াল (কবিতা) 
থ-_অন্ুগ্ঠোতক এ 
প্র প্র এ (৪৬১) পতঙ্গ ও প্রদীপ কেবিতা, অন্থবাদ) ভীর্থরেণু 
উই উ ত্র (৪৭২) আমার দেবতা এ এ 
এ ত্র ত্র ত্র অভেদ ঞ এ 


* নাষ়াস্তরিত। গ্রন্থের মাধ 'বিশ্বকর্শার প্রতি 9. ৪" 


পরিশিষ ছ 








1৯তম চি 


সাল মাস পত্রিক। রচনার নাম গ্রন্থের নাম 


পপ পা সস পপ পপ স্ব পপ পপ আপ 





১৩১৭ ভাত্র ভারতী (৪৮২) পাগলা-ঝোরা (কবিতা) কুহু ও কেকা 
এ পৌষ ত্র (৩৭৫) গরু ওর (কবিতা, অনুবাদ) মপি-মন্ুযা 
এ মাঘ এ (৪৯৪) নব্য-কবিতা (প্রবন্ধ) 

এ ফাল্গুন ই (৫৬৭) স্বর্গ (কবিতা, অনুবাদ) মণি-মজ্কুষা 
&ঁ ফাল্গুন এ (৫৭৩) পদ্মার প্রতি (কবিত) কুহু ও কেক! 
এ ফাল্গুন ভারতী (৯৪২) খেয়ালীর গান (কবিতা, অনুবাদ) মণি-সঞ্জুষা 


এ চেত্র প্রবাসী (৬৮২) এস (কবিত1) ফুলের ফসল 
এ এ এ (৬৯৬) মিশয়ের মিশরী.(কবিতাগুচ্ছ, অনুব।দ) 
*মণি-মঞ্জুষা 


ক-বন্তায় খ--ধানমাড়া 
গ--আতাস ঘ-- অভয়মন্ত্ 
ই প্র ভারতী (১০৪৬) বর্ষ বিদায় (কবিতা) 17 ফুলের ফসল 
এ ললিতা-সপ্তমী (কবিতা -গ্রন্থ। অঙ্বাদ) তীর্থরেধু 
১৩১৮ বৈশাখ প্রবাসী (১) ইরানে নওরোজ (কবিতা, অন্থবাদ) 1 মণিমঞ্জুষা 
১৩১৮ এঁ ভারতী ২) বর্ষবরণ কেবিত।) ফুলের ফসল 
এ তই প্রবাসী (৪৬) মৌন বিকাশ এ এ 
এ এ উর (৬৯) প্রবাসী (কবিতা, অন্থবাদ) মণি-মঞ্ুষ! 
এ এ এ (৬*) মিকাডোর নূতন খাতা 
(প্রবন্ধ ও কবিতা) 
ঞ জ্যৈষ্ঠ এ (১৮৭) নমস্কার (কবিতা) কুহু ও কেকা 
ঞ& এ এ (১৮৯) জন্মদুঃখী (উপন্তাস, অন্থবাদ) জন্মহঃখী 
] 0] জঞক্বাণী আমর (কবিতা) কুহু ও কেকা 
এঁ আষাঢ় ভারতী (২৫৬) সবুজ সমাধি (নাটিকা,অহ্থবাদ) রঙ্গমল্লী 


িচরাাররারটরারালররাররারারাার 





* নামাস্তরিত | গ্রন্থের নাম “মিশর? | 

+ পাঠীন্তন্সিত | 

1 নামান্তরিত | গ্রন্থের নাগ 'নত্বরোজের গান । 
ক [8, প্রবালী ১৩১৮ শ্রাবণ, পৃ-৪৩৭ 








তা কবি সত্যেন্জনাথ দত্ত 
সাল মাম পত্রিকা রচনার নাম গ্রন্থের নাষ 
১৩১৮ আবাঢ় প্রবাপী (২৫৭) জন্মহুঃখী (উপন্তাস, এ) জন্মদুঃখী 


এ শ্রাবণ প্রবাসী (৩৯২) ক্ষণিকের গান (কবিতা, অনুবাদ) 


্ী 
এ 
এ 
তর 
তাঙ্র 


আশিন 


2 ৩ 2 ঠেঞেতঠেভিঠিগঠিতিভিতহি তেও 
১ 


মণি-মঞ্ুষা 

ভারতী (৩৯৩) কেতকী (কবিতা) ফুলের ফসল 
প্রবাসী (৪১৯) সাগর-তর্পণ এ কুহু ও কেক। 

শর (৪২৫) জন্মদুঃখী (উপন্ভাস, অনুবাদ) জন্মুঃখী 

প্ী (৪২৯) ঝুলন (কবিতা, অন্কবাদ) মণি-মঞ্জুষ| 

এ (৫২৪) জন্মহ্ঃঘখী (উপন্তাস, অন্কবাদ) জন্মছুংধী 
১০০০০ (কবিতা! গ্রন্থ) ফুলের ফসল 
ভারতী (৫৮৮) সংসারের সার (কবিতা অন্বাদ) মণি-মঞ্চুষা 
প্রবাসী (৬৫৪) দাজ্জিলিঙের চিঠি (কবিতা) কুছ ও কেকা 
এ (৬৭৭) জন্মহঃখী (উপন্যাস, অনুবাদ) জন্মদুঃখী 


কাত্তিক এ (১৯) দিবাস্বপ্ন গেল্স, অহুঘদ) 
শর এ (৫৮) জন্মদুঃখী (উপন্যাস, অনুবাদ) জন্মদুঃখী 
এ ও (৭২) . তারেই (কবিতা, অন্থবাদ) *মণি-মঞ্ুষা 
অগ্রহায়ণ এ (১৮৯) নব্যতুরফের জাতীয়-সঙ্গীত এ 
(কবিতা, অন্বাদ) 
উ প্র (১৯৮) জন্মহ্ঃখী (িপন্ঠাস, অন্থবাদ) জন্মদুঃখী 
পৌষ এ (২৮১) চীনের জাতীয় সঙ্গীত মণি-মঞ্জুষা 
(কবিতা, অন্থবাদ) 
ই ত্র এ ভ্রিে জন্মহ্ঃখী (উপন্যাস, অনুবাদ) জন্মদুঃখী 
এ মাঘ এর (৩৫৯) এ এ এ 
এ এ এ (৪০৩) বরতিক্ষা (কবিতা, অস্বাদ) মণি-মগ্ুযা 
এ ভারতী (৯৮৬) যোগাচ্চা এ এ 
এ ফাল্তন প্রবাসী (৪৩৩) রহসি এ এ 





* পাঠাস্তরিত। 


পরিশিষ্ট ঝ 





সাল মাস পত্রিক! ' রচনার নাম গ্রন্থের লাম 

১৩১৮ ফাস্তুন প্রবাসী (৪৩৪) জন্মছঃখী (উপন্ত'স, অস্থবাদ) জন্মদুঃখী 

এ এ এ (৪৯) কবিপ্রশস্তি (কবিতা) কুহু ও কেকা 

এ এ এর (৪৫২) ভাবুকের নিবেদন ৮ 
(প্রবন্ধ, অঙ্ুবাদ) 


এঁ ভারতী (১১০৪) বাসস্তিক (কবিত।, অহ্বাদ) মণি-মন্ভুষ! 
এ এ (১১১৫) বরণ (কবিতা) 

চৈত্র প্রবাসী (৬০২) অধম ও উত্তম (কবিতা, অনুবাদ) মণি-মঞ্জুষা 
এ এ ৬০৬) টৈরাগ্য এ এ 
এ ত্র শর জন্মছঃখী (উপন্যাস, অহ্ববাদ) জন্মহুঃখী 
১৩১৯ বৈশাখ ভারতী (৮৮) আকাশের খোকা! খুকী 

(কবিত।, অনুবাদ) মণি-মঞ্ছুষা 


হ 220 2 2 


এ এ প্রবাসী (১১৮) গরুর গাড়ীর গান এ এ 
তব এ 16১৩৫) নববর্ষে এ ঁ 
এ জ্যেষ্ঠ শ্রী (২১১) বিশ্ববন্থু (কবিতা) কুহু ও কেকা 
ই এ ভারতী (২২১) ওগো এ এ 

এ আবাঢ প্রবাসী (৩০০) নাঙ্গাপন্থীর গান মণি-মঞ্চুযা 


(কবিতাগুচ্ছ, অনুবাদ) 
(ক) অরূপগুরু (খ) আত্মনিবেদন 


এ ত্র এর (৩০১) মহাপুরুষের উক্তি (প্রবদ্ধ, অন্থবাদ) 
এ এ ত্র (৩১২) জৈন কবিতা 'কবিতাগুচ্ছ,) এ মণি-মঞ্জুবা 
(ক) চৈত্যবন্দন! (খ) ধৃপারতি 
(গ) নমস্কার 
৯ তই এ (৩২৪) বিরহাতঙ্ক (কবিতা, অন্বাদ) এ 
প্র শ্রাবণ ভারতী (8১৭) সাগরের গান এ এ 


পপি আকসা কপ দি 





গল ররররা৫৪-৫৪৭৯৯০। «মার 





+ প্রবাসী শৃভীপত্রের উলেখ অনুযারী পৃঃ ১৩৭ নয় । 
* পাঠান্তুরিত। 


9 কৰি সত্যেন্দ্রনাথ দগ্ত 


সাল মাস পত্রিকা! রচনার নাম গ্রন্থের নাজ 
১৩১৯ শ্াৰণ প্রবাসী (৪৩৪) বিরাট এ মণি-মঞ্জু] 


্র আশ্বিন ভারতী (৬১৭) চকোরের গান কেবিতা) অজ্র-আবীর 
এ এ প্রবাসী (৬৭৬)  জলটুডি (কবিতা, অহ্ববাদ) মণি-মঞ্জুষা 


এ ত্র প্র ৬৮৬) বিশ্বকর্্মীর বিজয় যাত্রা! এ বু 
এ কার্তিক এ (৯৪) জয়স্তী এ এ 
বউ ত্র এ (৯৬) য| দেবী সর্বভূতেহু & এ 
এ ঞঁ শর (৯৩) আয়ুম্মতী (কাব্যনা্য, ভাবাহ্বাদ) বঙ্গমললী 
তই প্র এ (১০৬) শত্র-শাতন-স্থত্ত (কবিতা, অনুবাদ) 


মণি-মঞ্ুষ! 


তব প্র প্র (১১০) নীলকণ্ধ পাখী কেবিত।) অশভ্র-আবীর 
ত্র উ প্র (১২৬) রাখী-বিসর্জন এ 

বউ ত্র ভারতী (৭২৪) নিদিধ্যাসন (নাটিকা, ভাবান্কবাদ) রঙ্গমল্লী 
এ অগ্রহায়ণ প্রবাসী (১৭১) দেশের কোল (কবিতা? অঙ্কুবাদ) মণি-মঞ্জুষ। 
এ এ এ (১৮৩) চায়ের পেয়ালা! এ বর 
পল এ এ (২০২) বিশ্বের প্রার্থনা এ বর 
প্র এ এ (২১৩) অন্থশোচনা এ এ 
এ এ এ (২২১) যুদ্ধ শেষে এ 
এ এ এ (২২৮) জাপানী হাসির গান এ রী 

এ এ এ এর কপোত-কুজন এ এ 
এ পৌষ এ (২৯৩) ম্ব্ূপের আরোপ এ ত্র 
উই এর ভারতী (৯৮৬) নব্য চীনের জাতীয় সঙ্গীত এ এ 
এ ফাল্গুন প্রবাসী (৫২৩) প্রণয়-হিলোল-শায়িনী এ 
ঞ চৈত্র এ (৬৩৪) ৰঞ্ষিমচন্ত্ এ ঁ 
ডি দক্ষিণায়ণ সংক্রান্তি * (উপন্যাস, অন্নবাদ)  জন্মহঃখী 





শপ উপ সী পিসি সস পপর আস 


* “ইডা ধারাবাহিক রূপে এক বৎসর কাল “প্রুবামীতে (১৩১৮, জোষই-চৈআ) প্রকাশিত হয় । 
একটু আধটু পরিবত্তন করিরা গ্রস্থাকারে মুক্রাক্চিত করা গেল।” ভূমিকা, জন্মুচুহখী । 


পরিশিষ্ট | ট 


.৯ পপ শা পপ ৯ শা অপ আপস পন পি এ সপ শী এপ পাপা আশ পাকা ও শী পস্রাগপাকপা সবার এ 


সাল মাস পত্রিক] রচনার নাম গ্রন্থের নাম 
১৩১৯ রাখী পুণিমা * (কবিতা গ্রন্থ) কুহু ও কেকা 
৭ ** (নিবন্ধ গ্রন্থ) চীনের ধৃপ 
এ ৮" ৮, (নাট্যান্নবাদ গ্রন্থ) রঙগমল্লী 


১৩২ বৈশাখ প্রবাসী (৭৫) কম্মীজনের মনের কথা (প্রবন্ধ, অস্থবাদ) ... 
এ এ এ ৮০) যৌবন-সীমাস্তে (কবিতা, অনুবাদ) মণি-মঞ্জুষ। 
এ এ এ (৮৮) দেশের মায়া এ এ 
এ তি তারতী (৯৮) বান্সীকির মৃত্যু এ এ 
বত আধাঢ় প্রবাসী (৩৬৪) ডেবিড হেয়ার কবিতা অভ্র-আবীর 


এ আধাঢ় প্রবাসী ৩৬৮) রাত্রি বর্ণনা! (কবিতা) হসস্তিকা 


3 ত্র এ (৩৮২) ইন্্রজাল এ অভ্র-আবীর 
তর এ এ ৩৮৭) তান্কা সপ্তক এ এ 
প্র শ্রাবণ ভারতী (৪৬৫) ননেট-পঞ্চাশৎ (প্রবন্ধ) ৮০৭ 
এ তান্র এ ৭০) সিদ্ধু-তাগ্ব (কবিতা) অভ্র-আবীর 
এ বর এ (৫৯২) মহাসরশ্বতী এ এ 


এ এর প্রবাসী (৫৮৮) আভিজাত্যের নির্ভর ভিত্তি (প্রবন্ধ, অশ্নাবাদ) **' 
শত এ (৫৯৯) সমুদ্রাষ্টক (কবিতা) অভ্র-আরীর 
এ ত্র এ (৬১১) বর্ষা-নিমন্ত্রণ এ এ 
ই আশ্বিন ভারতী (৬৮২) রাজ। ও রাখাল (নাটিকা, ভাৰাচ্বাদ) **" 
বই ত্র প্র ৭২৬) বন্তাদায় (কবিতা) বিদায়-আরতি 
এ ত্র প্রবাসী (৭৬) বন্দীদেবতা (কাব্যনাট্য, অনুবাদ) **" 
তই কান্তিক এর €*) পুরীর চিঠি (কবিতা) অভ্র-আবীর 


* এ সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যাচ্ছে। ব্রজেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে এটি উত্ত 
বাংলা সালে, এবং ইংরেজী ১৯১২ সালের ১*ই সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হয় । কিন্ত 
শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ মিত্র ১৩৬১র শারদীয় জনসেবক পত্রে 'সত্যেন্দ্রনাথের কথা 
প্রবন্ধে বলেছেন যে এর প্রকাশকাল ইংরেল্ী ১৯১১র ১*ই সেপেম্বর । 


ধক ইংরাজী « অক্টোবর, ১৯১২ । 


৩১ 


5 কবি সত্্দ্রনাথ দত্ত 


সপ্পস 


পপ 


শ্ সপ আপদ সপ পপি টি 
স্পস্পপ ০০০ সা ও রা অ+ সপ অপ 








১৩২০ কাণ্রিক প্রানী (৭৬) ইংলগডের নৃতন রাজ কবির কবিতা মণি-মঞজুযা 
(কবিতা; অনুবাদ) 
ক--পাপিয়। খ--গান গ--সাধ 

এ এ (৮০) রাজধি রামমোহন কেবিতা) অজ্র-আবীর 
এ এ (৯৪)  * বন্তাদায় (কবিত1) বিদায়-আরতি 
এ ভারতী (৭৭৫) চিত্র শরৎ (কবিতা) অঅ্র-আবীর 
এ এ (৮০৯) লাজাঞ্জলি এ এ 
এ এ (৮৩২)  বিদেশিনী (কবিতা, অন্থুবাদ) মণি-মঞ্জুষ। 
এঁ অগ্রহ্ায্নণ প্রবাসী (১৯২) ৮দীনবদ্ধু মিত্র (কবিতা) অভ্র-আবীর 
খর 

তর 

এ 

এ 


2 2 2 ০2 


এ এ (২০৭) চিরম্তনী (কবিতা, অঙ্ুবাদ) মণি-মঞ্জুষা 


পৌষ প্রবাসী (২৩০) আভ্যুদয়িক (কবিতা) অভ্র-আবীর 
এ ত্র (৩৩৮) ইজ্জতের জন্য এ এ 
এ ভারতী (১০০৭) একটি গান (কবিতা, অন্গবদ) মণি-যঞ্জুষা 
চৈত্র প্রবাসী (৬৪৮) মৃত্যু হ্বযস্বর (কবিতা) অভ্র-আবীর 
১৩২১ টৈেশাখ সবৃজপত্র (৬৭) সবুজপাতার গান (কবিত।) এ 
এ প্র প্রবাসী (৭৬) স্বাগত এঁ এ 


প্র জ্যষ্ঠ এ (২৩৮) ভিক্ষা (কবিতা, অন্থবাদ) মণি-মঞ্জুষ। 
এ আধাঢ় সবুজপত্র (২০৬) আবাঢ়ের গান (কবিতা)  +অভ্র-আবীর 


সাল মাস পত্রিকা রচনার নাম রথের নাম 


পা 


এব প্র প্রবাসী (৩৭০) দোসর এ এ 
উই ত্র এ (৩৭৭) মহাকবি মধুস্দন এ এ 
এ শ্রারণ ই (৪৯৯) বিশ্ববেদন কেবিতা, অন্কবাদ) মণি-মঞ্জুষা 
গ্ঁ এ *** ***. (কবিতা প্রস্থ) তুলির-লিখন 
ত্র ভান প্রবাসী (৫৫৪০) শতবাধিকী (কবিতা) অভ্র-আবীর 
চৈত্র ত্র (৬২৫) সেবাসাম এ বিদায়-আরতি 





* পুনমু্জিত। প্রথম মুদ্রণ_ভারতী ১৩২* আখিন, পৃ ৭২৬ 
1 ঈষৎ পন্ধিবতিভ। 


পরিশিষ্ট ড 





০৯০ সস রা) এস পপ আসা পাল পপ 








সাল মাস পত্রিকা রচনার নাম গ্রন্থের নাম 
১৩২২ বৈশাখ ভারতী (৩১) ্রী্রাটাকিমঙ্গল (কবিতা) হসস্তিকা 

_শ্রীনবকুমার কবিবত্ব 
উই এ প্রবাসী ১৮৯) অ! এঁ এ 
এ জ্যৈষ্ঠ ভারতী (২০৪) রাজা ভড়ং এ রর 
এ এ প্রবাসী (২৮৭) আমরা (কবিত।) * বিদায় আরতি 
তব ত্র ও (৩০৮) এসেছে সে এসেছে এ 
৯ ত্র এ (৩১৯) পরমান্ন এ এ 
এ আধাঢ ভারতী (২৫৫) তেহাই (নাটিকা) 
ই ত্র তু (৩১৮) কোঠীবিচার (প্রবন্ধ) 

-শ্রীনবকুমার কবিরত্ব 
ই আবাঢ় প্রবাসী (৪২৯) মিস্ত্রালের কবিতা মণি-মঞ্জুষা 

(কবিতাগচ্ছ, অঙ্গবাদ) 

ক-র্বিঝি,  থ-_মিলন গীতি 

গ-গোত্র-সঞ্জীবন ঘ--নন্ধুবিরহে 
ও শ্রাবণ ভারতী (৩৫৬) কবর-ই-নুরজাহান (কবিতা) অভ্র-আবীর 
এর ত্র এ (৪৪১) দেডে টিকটিকি (কবিতা, অন্গবাদ) মণি-মঞ্জুষা 
ত্র: এ প্রবাসী ৫১১) তাজ (কবিতা) অভ্র-আবরী 
বত তত ক (৫২৮) তাজের প্রথম প্রশস্তি মণি-মঞ্জুযা 

(কবিতা, অহ্নবাদ) 


তান্র ভারতী (৮১০) কাজরী-পধশাশৎ (কবিতাগুচ্ছ) অভ্র-আবীর 
ই প্রবাসী (৬১৬) দিল্লী-নামা (কবিত1) বেলা শেষের গান 
আশ্বিন ভারতী ৫৪৫) শত্র (নাটিক!, ভাবাহ্ুবাদ) 

প্র শর (৬০৯) আফতাব, কেবিতা, অনুবাদ) মণি-মঞ্চুষা 
& প্রবাসী (৭২৪) রাজ (নাটিকাঃ অঙ্নবাদ) 


.* নামাত্তরিত। গ্রন্থের নাম "গুণী দরবার" । 
1 নামাস্তকিত। গ্রন্থের নাম 'গাশ' | 


হা ও ভি ও 2 


ঢ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 


শে শিস আসিস 


সাল মাস. পত্রিকা রচনার নাম গ্রন্থের নাম 

১৩২২ মধ্যশরৎ *** কাব্যগ্রন্থ, অন্থবাদ মণি-মঞ্জুষা 

এ পৌষ সবুজপত্র (৬১৫) মনীধী-মঙ্গল (কবিতা) গ্অভ্র-্আাবীর 

এ মাঘ প্রবাসী (8১৪) বস্ততন্বসার এ গগহসস্তিক| 
_ বস্তৃতান্ত্রিক চুড়ামণি 

এ ফাল্গুন ভারতী (১০৯৮) সহরে “ফাস্তনী” প্রেবন্ধ) 

তই পর ত্র (১১১০) সরস্বতী (কবিতা) অজ্র-আবীর 

পঁ চৈত্র প্রবাসী (৮৮৯) গঙ্গাহদি-বঙ্গভূমি (কবিতা) রী 

ত্র প্র এ (৯৯) জাতিরর্পাতি এ এ 

ত্র প্র ভারতী (১২১৯) জর্দাপরী এ এ 

৩ ত্র ্ঁ (১২১৫) নীলপরী এ এ 

&ঁ বাসন্তী পৃণিমা (কাব্য-গ্রন্থ) অভ্র-আবীর 


১৩২৩ বৈশাখ প্রবামী (৯৯) অর্থ্য-পঞ্চক (কবিতাগুচ্ছ) বেল! শেষের গান 
ক-_বঙ্গবালীকি খ-_বাণীর পূজারী 
গ--বিধান দাতা ঘ--যশোধন 
উ-_অগ্রহারী 
এ ভাদ্র ভারতী অতি পণ্ডিতের উপদ্রব 
_ীনবকুমার কবিরত্ব 
এ আশ্বিন প্রবাসী (৫৮৪) যশ-অপযশ (কবিতা, অস্কবাদ) 
ত্র কান্তিক প্র (২০) কান ও হন্থ (কবিতা, অহৰাদ) 








এ ত্র এ পরবাসী 

তই প্র এ কুসঙ্গে রঃ *** 

তই পর এ ৩৯) দুরের পাল্লা (ফবিতা) বিদায় আরতি 

ই ক এ (৭৮) হরফরিপাবলিক » হসস্তিকা 
- জ্রীনবকুমার কবিরত্ব 

* ঈষৎ পরিবন্তিত। 


** ঈষৎ পরিবত্তিত ও দীর্ঘায়িত । 





পরিশিষ্ট গ 


জিপ পিপি সস্তা 





সাল মাস পত্রিকা রচনার নাম গ্রন্থের নাম 
১৩২৩ কান্তিক ভারতী (৭৬৩) ক্রীত্রীবস্ততস্ত্র সারঃ (কবিতা) এ 
_আ্রীনবকুমার কবিরত্ব 
ও ত্র ত্র (৭৬৭) সিগার সঙ্গীত এ . উ 
_-শ্রীনবকৃমার কবিযবত্ 
এ অগ্রহায়ণ প্রবাসী (২৯৩) মা ফলেষু কদাচন 
(কবিতা, অনুবাদ) 
বউ পৌষ এ (২৩০) পরখ ্ রি 
এ এ এ (২৮) মহানামন্‌ (কবিতা) বিদায়-আরতি 
এ এ তারতী (৯৯১) যুগোত্তর সাহিত্য (প্রবন্ধ) 


_-আ্রীনবকুমার কবিরত্ব 


এ মাঘ প্রবাসী (৩৩৬) ছু'চ ও তলোয়ার 
--(কবিতা, অনুবাদ) 
এ এ ভারতী (১০৫৫) কেরাণীস্কানের জাতীয় সঙ্গীত হসস্তিক! 
কেবিত) 
_্রীনবকুমার কবিরত্ব 
এ পৌষপার্বণ (কবিতাগ্রস্থ) এ 


এ চেত্র প্রবাসী (৬৬১০) অন্ধা-হোষ (কবিত1) বেল! শেষের গান 
১৩২৪ ভান্ত্র প্রবাসী (৪৫৬) জমির মালিক (কবিতা, অহ্থবাদ) ** 
এ এর ভারতী (৪৫৯) হিন্দোল-বিলাস কেবিত1) বিদায় আরতি 
এ এ প্রবাসী (৮২৮) দাবীর চিঠি এ এ 
এ ওর এ (৫৩৪) বাঙালী পল্টনের গান এ বেলা শেষের গান 
এ আশ্বিন ভারতী (৫৮৩) তেলুগু গান (কবিতা-গুচ্ছ, অন্বাদ) 

ক- সন্ধ্যা প্রদীপ, খ-মনির দ্বারে 
এ এ প্রবাসী (৫৯২) দো-রোখা একাদশী (কবিত1) বিদায় আরতি 
এ ফ্াস্তন এ (৪৩২) মুসলমানের কবিতা (কবিতাগচ্ছ, অন্গবাদ) -*" 
2 ইবং লরিবনিত ও নিভরপে রত। পদ কালু দ্য 


তত কবি সত্যে্জনাথ দত 


পপি পা ক আপ 








সাল মাস পত্রিকা রচনার নাম গ্রন্থের নাম 
ক-_তাব গ্রাহী খ-মেষ পালক ও হজরত মুল! 
গ--আমি-তুমির পারে 

১৩২৫ বৈশাখ প্রবাসী (৬১) মাতা মন্থ কবিতা) বেল! শেষের গান 
ত্র ত্র ভারতী (৩) জয়ধবনি এ 
উ এ এ (৪) ছন্দ সরন্বতী (প্রবন্ধ) **" 
ত্র জ্যৈষ্ঠ প্রবাসী (১৩৮) হঠাতের হৃল্লোড় কেবিতা) বিদায় আরতি 
ত্র শ্র ত্র (১৪৫) ভাটনেরার যুদ্ধ (কবিতা? অক্মবাদ) 
এ ত্র ভারতী (১৭৭) শ্বপ্নমুন্দরী (কবিতা) বেলা শেষের গান 
বই ত্র প্রবাসী (১৭৮) মালা চন্দন এ বিদায় আরতি 
্ শ্রাণ এ (৪৩৬) আটকেবাধা এ ৮১, 
& আশ্বিন ভারতী (৫০১) শরতের গান এ ** 
ধর এ প্রবাসী (৩৫) আছ্-মাফিন যুদ্ধ সঙ্গীত (কবিতা, অন্বাদ) *** 
ত্র ত্র ত্র (৫৩৬) ভিক্ষার দীক্ষা এ 
প্র এ ত্র (৫৪) মাওরী জাতির যুদ্ধ সীত এ 
উই শর তরু (৫৫৭) গিরি রাণী (কবিতা) বিদায় আরতি 
এ কান্তিক ভারতী (৮১৯) শরৎ দুম্দরী এ 5 
তই পৌষ প্রবাসী (২৬৮) দীপক (কবিতা, অনুবাদ) 
এ শী ভারতী (৭৪৭) কবির তিরোধান (কবিতা) বেলা শেষের গান 
& মাঘ প্রবাসী (৩২৬) কাফি কবিতা (কবিতাগুচ্ছ, অন্থবাদ) ****** 

ক হ্থর্যেযোদয়ের প্রার্থন! 

খ সীঝাই 

গ__-অ-অ-অ- 

ঘ--কাক্রি আয় 


উ--মান্গষের জীবন চ--নিদ্রার প্রতি 
এ ফাল্গুন ই (৪৩৯) নব জীবনের গান (কবিতা) বিদায় আরতি 
ও ত্র ও (88৪) বিশপলেক্রয় (কবিতা) ** 


পরিশিষ্ট থ 


সাল মাস পত্রিক! রচনার নাম গ্রন্থের নাম 
১৩২৫ ফাস্ভুন ভারতী (৮৪৮) পাতিল প্রমা? বা৷ প্রসহথ প্রতিবাদ (কবিতা) 
বিদায় আরতি 
১৩২৬ আযাঢ় এ (২০০) বৃদ্ধ পুর্ণিমা ্ বেলা শেষের গান 
এ ত্র প্র (২৪৩) নীরব নিবেদন তর বিদায় আরতি 
ভারতী (৩০৮) মার্কিন কবিতা (কবিতা, অন্থবাদ) 
এ শ্রাবণ প্রবাসী (৩৭১) অরুন্ধতী (কবিতা) বেল! শেষের গান 
এ ভাদ্র এ ৫৫০৪) ছুভিক্ষের ভিক্ষা এ বিদায় আরতি 
& অগ্রহায়ণ এ (১৫৯) সমালোচনা-__-জোনাকীর আলো! (প্রবন্ধ)-.. 
-স 
এ পৌষ ত্র (২১৫) সিঞ্চলে ৃর্ষেযাদয় কেবিত1) বিদায় আরতি 
এ এ ভারতী (৭২৬) ঝর্ণার গান এ রী 
এ মাঘ প্রবাসী (৩৪৮) নরম-গরম-সংবাদ এ রী 
এ ফাল্গুন ভারতী (৮৪৫) ধুপের ধোঁয়ায় নোটিকা) ধুপের ধোয়ায় 
এ চৈত্র প্রবাসী (৫৬৪) হাতকল (প্রবন্ধ) এ 
--স 
এ এ ভারতী (৯৯৮) সাল তামামী (কবিতা) বেলা শেষের গান 
১৩২৭ টৈশাখ ভারতী (৩) সাল পছেলী & এ 
এ এ প্রবাসী (৯৭) বর্ষ বোধন এ বিদায় আরতি 
এঁ শ্রাবণ সবুজ পত্র (২৩৩) চিঠি 
এ তান্ত্র তারতী (৩৬৩) ময়ূরনাতন ত্র. বেলা শেষের গান 
এ প্র ্ঁ (৩৭৮) তিলক এ বিদ্বায় আরতি 
এ এ ত্র (৪১৯) বর্ষার মশ! এ এ 
পর এ প্রবাসী (৪৬৯) সর্ব দমন এ এ 
এ ত্র এ (৪৮২) একটি তামিল কবিতা! (কবিতা, অনুবাদ) ... 
এ ভাত্্র প্রবাসী (৪৮৬) ছন্দ-হিন্দোল (কবিত1) বেল! শেষের গান 
বউ শর শর (৪৮৯) স্বদেশ-প্রীতি (কবিতা, অন্থবাদ) ..* 


রা 


সাল মাস পত্রিকা রচনার নাম 


কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 


চা 





১৩২৭ আশ্বিন ভারতী (8৭০) ভোরাই (কবিত) 


2 ভি ভি তি হি তি ঠে ঠি ভা তি তি ভি তি ভি তি ভে ভি ডেড ঠি ডিও 


এ 
এ 


প্রবাসী (৬৬৩) মল্লিকুমারী এ 


পিল শী পাপী 








গ্রন্থের নাম 


পর আপা এ 


বেলা শেষের গান 
বিদায় আরতি 


প্র (৫৭২) করিবার কিছু নাই (কৰিতা, অন্বাদ) 


কান্তিক এ (২৫) ইন্সাফ (কবিতা) 


এ 
এ 
এ 
এ 
এ 
মাঘ 


লি হারা 


টন্ব প্রবাসী (৬২৯) চরকার গান 
বই ভারতী (৯৪৪) আখেরী 


এ (৩০) রাজাকারিগর এ 
প্র (৩৭) সাঝাই এ 
ভারতী (৫৪৯) আলোর পাথার গর 
এ (৫৯৯) (ভোমরার গান এ 


বিদায় আরতি 
বেলা শেষের গান 
বিদায় আরতি 

ঁ 


এ (৬০৪) প্রশ্নোত্তর (কবিতা, অনুবাদ) 


প্রবাসী (৩৩৭) কবি দেবেন্দ্র (কবিত।) 


এ (৩৪৬) যুক্ত বেণী এ 
ত্র (৩৪৯) একটি চামেলির প্রতি প্র 
এ ড৩০১) ইচ্ছামুক্তি এঁ 
এ (৩৭৯) বুদ্ধ বরণ এঁ 
ই (৩৮১) বডদিনে এ 
ভারতী (৭৯৩) সরযু এ 
বত (৮১) ঘুম্তী নদী এ 


এ (৮২১) কোনে নেতার প্রতি এ 


প্রবাসী (৪৭) কোনে! ধর্ম ধবজের প্রতি এ 


ত (8৬৪) শিরাজ-ই-হিন্দ, এ 


এ (৪৬৮) ফরিয়াদ এ 
ভারতী (৮৮৯) হিন্দুস্তান (কবিতা; অনুবাদ) 


বিদায় আরতি 
বেল! শেষের গান 
বিদায় আরতি 
বেলা শেষের গান 


বিদায় আরতি 
বেলা শেষের গান 
বিদায় আরতি 

9 


বেল শেষের গান 


85 


এ (৮৯০) বারোয়ারী উপন্াস ডেপন্তাস) বারোয়ারী 


১৩২৮ বৈশাখ এঁ (৩১) কয়েকটি গান রী 


(কৰিত1) 
(কবিত1) বেল! শেষের গান 


বিদ্বায় আরতি 


ঠা? 


সাল মাস পত্রিকা: 


পরিশিী [ধ 


রচনার লাম গ্রন্থের নাম 


(১--৩০) 


১৩২৮.বৈশাখ প্রবাসী 8) স্রার কাহিনী (কবিতা) বেল! শেষের গান 


উ শ্রাবণ এ ৫৬৯) প্রজাতন্ত্রের রাজকবি (প্রবন্ধ ও কবিতা) ... 
এ আশ্বিন ভারতী (৬৪৫) নমস্কার (কবিতা) বেল! শেষের গান 
এ এ বই (৫৬২) গান্ধিজী এ কী 
এ কান্তিক প্র (৬০৪) ভীমজননী প্র 
উই শর & (৬৩৮)  স্বন্দশধাত্রী এ বিদায় আরতি 
বউ পৌষ খ্র (৮০৪) মুঙ্েতা ত্র বেলা শেষের গান 
এ এ এ (৮৩৩) চরফার আরতি এ এ 
এ মাঘ এ (৯৩৯) করয়াধু এ বিদায় আরতি 
এ ফাল্গুন এ (১০৩৭) ভারতের আরতি এ বেলা শেষের গান 
এ উপন্তাস বারোয়ারী 
১৩২৯ বৈশাখ ব্রি (৪) কে! (কবিত1) বিদায় আরতি 
এ আধাঢ এ (৩০২) জ্যেঠীমধু এ এ 
এ এ গ্ঝরণা বর্ণ! এ এ 
এ শ্রাবণ ভারতী (৩৮৮) বর্ণ এ এ 
ই ত্র প্রবাসী (৬০০) বর্ণ প্র রী 
ই. ফাল্গুন ভারতী (৯৯৯) বিদেশী কবিত! (কবিতাগচ্ছ অক্ুবাদ) ... 
(১.৯) 
& চেত্র এ (১১২৬) এ 


(১ -৬) 


১৩৩৪ বৈশাখ প্রবাসী (৫৯) কবি ভুৰিলি (কবিতা) + বেল! শেষের গান 


এ জ্যেষ্ঠ প্রবাসী (২১৯) 


গান এ বিদায় আরতি 





* ঈষৎ পরিবন্তিত। 


ক উ১ভারতী ১৩২৯, শ্রাবণ, পৃহ ৩৮৮ | 
1 পুনমুরদ্রিত। প্রথম প্রকাশ-ঝরখা” ১৩২৯, আবাড়। 


1 ঈষৎ পরিবান্তিত। 


কবি সত্যেম্্রদাথ দত 


সাল মাস পত্রিক। রচনার নাম গ্রন্থের নাষ 


টি জ্যেষ্ঠ এর (২৩৯) বৈশাখের গান (কবিতা) বিদায় আরতি 
প্র শ্রী ভারতী গান (কবিতাগুচ্ছ, অন্গবাদ) 





ক--গান খ--ভূল ভাঙ। 
গ-_সুন্দরীর অর্থজ্ঞ ঘ-_নিব্বিরোধ ও স্বর্গ 
উ-_পাকা মুসলমান চ- মৃত্যু ও টেক্স 
ছ-বিরাট মানব জ--শিশ্ডু বা মূর্খ 


বধ আধাঢ় প্রবাসী ২৮৯) ডঙ্কানিশান (উপন্যাস) 

শ এ প্র (৩৬০) মুত্তি মেখল! কবিতা) বিদায় আরতি 

ত্র এ ্ (৪০০) সিংহবাহিনী এ 

& শ্রাণ ভারতী (৩০৪) বিদেশী কবিত! (কবিতা গুচ্ছ, অনুবাদ) 

ক-_দুরাশ। খ--তালবাসা 
গ- বন্ধুতা ঘ__-যৌবন ও মদিরা 
উ--যুবক ভিক্ষুক চ-আত্মোপদেশ 

বই ত্র প্রবাসী (8৪১) ডঙ্কানিশান (উপন্ঠাস) 

এ ভান ভারতী (৩৯৫) ফুলশর কেবিতা) 

এ এ বব (ও) গায়ের মানুষ এ 

ই এ প্রবাসী ৫৫৯৮) ডঙ্কানিশান (উপন্যাস) 

তই আশ্বিন এ (৭৬১) এ এ 

এ আবাঢ় ভারতী (১৯৯) গান (কবিতা) 

এ (কবিতা গ্রন্থ) বেল! শেষের গান 
১৩৩১ এ বিদায় আরতি 
১৩৩৬ শ্রাবণ (নাটক) ধূপের ধোঁয়ায় 
১৩৩৭ প্র বিচিজ্ত্র (১৪৯) কাব্যেন হন্ততে শাস্ত্রম (কবিতা) 
ওঁ ভাদ্র ই (২৮৫) গুঞ্জামাল। (কবিতা) 


রী আশ্বিন এ (৪২৮) নাথুংসর্দার (না্টিকা, ভাবাস্থবাদ) "*. 
এ ফান্তিক এ (৯৭০) দেবরাত (কবিতা) 


পরিশিষ্ট পূ 


সাল মাস পত্তিকা রচনার নাম 


গ্রষ্থের নাম 
১৩৩৭ অগ্রহায়ণ বিচিত্র! (৭১৮) নটকবি গিরিশচন্দ্র ফেবিতা) 
প্র পৌষ প্র 6৩) বিশ্বব্ূপ ধঁ 
এ 


(কবিত! সঞ্চয়ন) কাব্য-সঞ্ধয়ন 
১৩৪৯ অগ্রহীয়ণ প্রবাসী (১৪২) লিপিকার সত্যেন্্রনাথ 


(পত্রগুচ্ছ)- শ্রীন্ুরেশচন্ত্র রায় 


এ মাঘ এ (৩২৬) এ 
১৩৫২ বৈশাখ (কবিতা সঞ্য়ন) সত্যেন্ত্রনাথের শিশু কবিত! 
১৩৬০ আশ্বিন কল্পতরু (অপ্রকাশিত কবিতা) 
ক- পাটের ফুল থ-_শেয়াল কাটা 
গ--টগর ফুল 


_ শাস্তি পালের সৌন্সন্টে) 


পরিশিষ্ট খ 


টিটি রন কালানর রানির 


১ | 


। 


৩। 


& | 


ঙ৬। 


৭ | 


৮। 


৪ 


১৯। 


১২। 


১৩। 


১৪ | 


১৬ | 


১৬ 
১৭। 


( বর্ণাহ্ক্রমিক ) 


অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর-_'সত্যেন্্র, ভারতী ১৩২৯ শ্রাবণ, পৃ ৩০৯ 
অমলচন্্র হোম--“সত্যেন্ত্র-স্মৃতি?, ভারতবর্ষ ১৩২৯ ভান্ত্ব 
অমুল্যধন মুখোপাধ্যায়--“বাংল! ছন্দের মুল হ্ত্র” 
অশোকবিজয় রাহা-_“কাব্যের শিল্পরূপ? বৈশাখী ১৩৫০ 


আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩২৯ আযাঢ় ২২, বুধবার 


কমলা দাশগুপগ্ত-_ “সমাজতান্তিক সত্যেম্ত্রনাথ” (1), সমসাময়িক 
১৩৬২ কান্তিক 
করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়--“সত্যেন্ত্র-স্মরণে, ভারতী ১৩২৯ 
শ্রাবণ; প্‌ ৩১৩ 
কাজী নজরুল ইসলাম-_-“কবি-সত্যেন্ত্র ভারতী ১৩২৯ শ্রাবণ, 
পূ ৩১৩ 
ঁ _-ফিণি-মনসা” 
কালিদাস রায়-_-“সত্যেন্্র-্মরণে*, ভারতী ১৩৩০ আবাঢ়, পৃ ২৪৩ 
কালীচরণ মিত্র--“সত্যেন্রনাথের কথা”, প্রবাসী ১৩২৯ শ্রাবণ, 
পৃ ৫৭৯ 
এ--“দ্বর্গারোছণে' ভারতী ১৩৩০ আবাঢ়ঃ পু ২৪১. 
কিরণধন চট্টোপাধ্যায়-_স্মরণে", ভারতী ১৩২৯ শ্রাবণ, পৃ ৩১৭ 
কুমুদরঞ্জন মল্লিক__“কবি সত্যেন্্রনাথ', প্রবাসী ১৩২৯ শ্রাবণ, 
পূ &৭৮ 
্ীগঃ--“সমালোচনা-_কুহছু ও কেকা”, ভারতী ১৩২৯ আশ্বিন, 
পৃ ৬৬৮ 
গিরিজাকুমার বন্ধ --“সত্যেন্ত্র স্বৃতি”, ভারতী ১৩২৯ শ্রাবণ, পু ৩১৮ 
গোলোকবিছারী মুখোপাধ্যায়--“রঙমন্রী'ঃ ভারতী ১৩২০ জ্যেষ্ঠ, 
প্‌ ২০৩ 


১৮। 


১৯ | 


২১। 
২২। 
২৩। 


২৪। 
২৫। 
৬ | 
২্৭। 
২৮ | 
২৯। 


৩৪০ । 


৩১। 
৩২ । 
৩৩। 
৩৪। 
৩৫। 
৩৬ | 
৩৭। 
৩৮ | 
৩৯। 


৪০1 


পরিশিষ্ট ্‌ 


চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়--“সত্োন্্র পরিচয়”, প্রবাসী ১৩২৯ শ্রাবগ, 
প্‌ $৮৩ 

এঁ--“কবি-পরিচয়*, ভূমিকা বিদায়-আরতি 

শ্রীঢুনীলাল মিত্র এম. 'এ. বি. টি._-“কবি সত্যেন্্নাথের ক্কাব্য 

প্রতিত1” উদ্বোধন ৪৯ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ১৯৬৩ মাঘ, পৃ ৪৫ 

দিলীপকুমার রায়--“অনামী' 

এ--“ছান্দসিকী? 

দেবীদাস মুখোপাধ্যায়-_“সত্যেন্্-প্রয়াণ' প্রবাসী ১৩২৯ শ্রাবণ। 
পূ ৫৯৬ 

নরেন্্র দেব-_“সত্যেন্ত্র নাম1” প্রবাসী ১৩২৯ শ্রাবণ, পৃ ৫৯৬ 

এ--সত্যেন্রনাথ” ভারতী ১৩২৯ শ্রাবণ, পৃ ৩১৬ 

এ--“সত্যেন্্র পরিচয়? ভারতবর্ষ ১৩৩৭ আধাঢ 

প্রবাসী-_?” পুস্তক পরিচয়-_মণি মঞ্জুষা' ১৩২২ আশ্বিন পু ৮২২ 

এ- 'পুস্তক-পরিচয়-_রঙগমলী', ১৩২০ জ্যেষ্, পৃ ২৫০ 

এঁ- “'পুস্তক-পরিচয়-_হুসস্তিক।”, ১৩২৪ চৈত্র, পৃ ৬৯১ 

এঁ- প্রাপ্ত পুস্তকের সংক্ষিপ্ত পরিচয়-_-তীর্থরেণুঃ, ১৩২৪ চৈত্র, 
প্‌ ৬০১ 

এ--“সক্কলন ও সমালোচন--আমরা+, ১৩১৮ শ্রাবণ; পৃ ৪৩৭ 

এ--দঙ্কলন ও সমালোচন-_সবুজ সমাধি+, ১৩১৮ শ্রাবণ, পূ ৪৩৫ 

এ--'সমালোচনা- দৃষ্টিহারা” ১৩২০ জ্যেষ্ঠ, পৃ ২৫৯ 

প্রবোধচন্ত্র সেন-_“ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ, 

প্রমথ চৌধুরী-_-উৎসর্গ পত্র--“পদচারণ' 

এঁ_-সত্যেন্্রনাথ', সবৃজ পত্র ১৩২৯ আবাড়, পৃ ৬২৮ 

প্রমথ নাথ বিশী-“বাংলার লেখক-_বলেম্দ্রনাথ ঠাকুর 

প্রিয়ন্বদা দেবী “সত্য”, ১৩২৯ শ্রাবণ, পৃ ৩১১ 

প্যারীমোহন সেনগুপ্ত--“সত্যেন্্র-তর্পণ', প্রবাসী ১৩২৯ শ্রাৰণ, 
প্‌ 8৭$ 

বুদ্ধদেব বন্ু--*দাহিত্য চর্চা_বাংলা ছন্দ 
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কবি সত্যেঙ্জানাথ দত্ত 


বু্ধদের বনছু--4১0 4016 06 (65 সো৪৪৪? 
ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যার়-__“সাহিত্য-সাধক চরিত মালা 
ধবিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর' 
এ--& _সত্যেন্্রনাথ দত্ত? 
ভারতী--“উদীক্পমান-কবি শ্রীসত্যেন্্রনাথ দত্ত' ১৩১৮ ভাত্র। পৃ ৪৯৬ 
ভারতী--“সত্যেন্ত্রলাথ দত্ত”, ১৩২৯ শ্রাবণ, পৃ ৩০৭ 
ভারতী-_“সমালোচন]-_তীর্থরেণু”, ১৩১৭ আশ্বিন, প্‌ ০৩২ 
--সমালোচনা-_ফুলের ফসল", ১৩১৮ অশ্বিন, পূ ৬২৭ 
এ--১৩২৩ আশ্বিন। পৃ ৭১৪ 
ুদ্রায়াক্ষদ-_পুস্তক পরিচয়--অভ্র-আবীর” প্রবাসী ১৩২৩ 
অগ্রহায়ণ? পৃ ২৪ 
এ-ি- কুহু ও কেকা”, প্রবাসী ১৩১৯ আশ্বিন, পৃ ৬৯৪ 
এ--- তুলির লিখন+, প্রবাসী ১৩২১ আশ্বিন, পূ ৭৮১ 
উ-'ব-বেলাশেষের গান”, প্রবাসী ১৩৩০ কান্তিক, পৃ ১২১ 
মোহিতলাল মজুমদার--“আধুনিক বাংল! সাহিত্য? ২য় সংস্করণ 
& -_-“কবি করুণানিধানের কবিতা", বিচিত্রা ১৩৩৭ অগ্রহায়ণ 
এ -_কাব্য-মঞ্জুষা' 
এ --'বাংল। কবিতার ছন্দ” 
এ --সভ্যেন্দ্র-বিয়োগে+, ভারতী ১৩২৯ শ্রাবণ, পৃ ৩১২ 
যতীন্ত্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য-_'সত্যেন্্-তর্পণ”, ভারতী ১৩২৯ শ্রাবণ, 
পূ ৩১৬ 
যতীন্ত্রমোহন বাগচী--“কবিবন্ধু সত্যেন্্রনাথ” প্রবাসী ১৬২৯ শ্রাবণ, 
প্‌ &৯৮ 


যতীন্্রমোহন বাগচী- “ভারতী ১৩২৯ শ্রাবণ, পৃ ৩১০ 
এ _-রবীন্দ্রনাথ ও যুগ-সাহিত্য? 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর--“ছন্দ” 
এই --সিত্যেন্্রনাথ দত প্রবাসী ১৩২৯ শ্রাবণ, পৃ 8৭৪ 


৬৪। 


পরিশিষ্ট | ম 


রাখালদাস বন্যোপাধ্যায়--&ঁতিহাসিক উপস্ভাস” 
প্রবাসী ১৩৩০ মাঘ, পৃ ৪৬৩ 


৬&। শাস্তি তট্রাচার্য-_“প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্ত্রনাথ+ 
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বন্থুমতী ১৩৫৭ চেত্র, পূ ৮২৯ 
সত্যব্রত শর্মা_“সমালোচনা-_জন্মদুঃখী', ভারতী 
১৩১৯ আশ্বিন, পৃ ৬৭০ 
সমালোচক-_“সমালোচনা-_চীনেরধূপ', ভারতী ১৩১৯ কান্তিক, 
পৃ ৭৮৭ 
হ্থ_-“সত্যেন্নাথ দত্ত” প্রবাসী ১৩২৯ শ্রাবণ, পৃ &৭৮ 
সুকুমার সেন-_“বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' ওয় খণ্ড 
সুধীর কুমার মিত্র-_“সত্যেন্্র-কাব্যের মর্শ্বকথা”, বিচিত্র! 
১৩৩৭ অগ্রহায়ণ, পৃ ৭৯৫ 
হ্থনীলময় ঘোষ-_-“সত্যেন্্রনাথের প্রতিভার ্বন্দপ+, উষ। 
১৩৬১, ১১শ-১২শ সংখ্যা পৃ ৪১৭ 
সুবোধচন্ত্র রায়__মহা প্রস্থান? প্রবাসী ১৩২৯ শ্রাবণ, পৃ ৫৯৭ 
স্বরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়--পরলোকে কৰি সত্যেন” 
ভারতী ১৩২৯ পৃ ৩১৭ 
এঁ--“সত্যেন্্রপ্মরণে” প্রবাসী ১৩২৯ শাবণ, পৃ €৭৭ 
দ্ুরেশচন্দ্র রায়--'লিপিকার সত্যেন্দ্রনাথ», প্রবাসী 
১৩৪৯ অগ্রহায়ণ; পৃ ১৫২ 
এ ্ এ, মাঘ, পূ ৩২৬ 
সৈয়দ আলী আহ্‌সান-_“কবি সত্যেন্্রনাথ', পরিচয় 
১৩৪৮ পৌষ পৃ &১২ 
সৌরীন্ত্রমোহন মুখোপাধ্যয়_“সত্যেন্্-স্মরণে' ভারতী 
ূ ১৩২৯ শ্রাবণ, পৃঙ৩৯৪ 
হরপ্রসাদ মিত্র--“কবি সত্যেন্্রনাথের কথা”, শারদীয় 
জনসেবক ১৩৬১, পৃ ১১৫ 
এঁ_-'সত্যেম্ত্রপাথ দত্তের কবিত! ও কাব্যক্সপ" 
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গরুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
ক. খুষ্রীয় উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গ সাহিত্যের হান্তরস 
ঘিজেন্দ্রলাল রায় 
ক. ত্রিবেণী। খ. হাসির গান 
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 
ক. রবীন্দ্র জীবনী ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড 
প্রমথ চৌধুরী 
ক. সনেট-পঞ্চাশৎ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
ক, কডিও কোমল । খ. মানসী । গ. চিত্র! 
ঘ. চৈতালি। উ. কল্পনা । চ. নৈবেগ্ভ। 
ছ. উৎসর্গ । জ. বলাকা । ঝ. পলাতকা। 
এ. পুরবী। ট. মহুয়।। ঠ, পরিশেষ। 
ড. আধুনিক সাহিত্য 
সাহিত্য পরিষৎ 
ক. ভারতচন্ত্র গ্রন্থাবলী ২য় খণ্ড 
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বর্ণানুক্রমিক নির্দেশিকা 
পৃষ্ঠ। সংখ্যা * পৃষ্টা সংখ্যা 

১. অভ্র-আবীর; ২১১ ২৪) ৪১৪ ৪৬১ ৫০) 
অ! ২১ ৫১) ৫৭১ ৫৯, ৬০১ ১১ ৬৭) 
অকারণ ১১৭ ৭১১ ৭৩, ৭৫১ ৭৯১ ৮৩) ৮৪১ 
অক্ষয় কুমার দত্ত ৩, ১৪, ৭৪, ৭৯১ ৮৫) ৮৬১ ৮৮) ৯০) ৯২১ ৯৬১ ৯৭, 
৮৬১ ৮৭১ ২১১ ১০৬) ১১৭) ১১৯১ ১২০; ১২৮) 
অক্ষয় কুমার বড়াল ১৩, ১৮৬ ১২৯, ১৩০) ১৩৭, ১৩৯, ১৫২) 
অক্ষয় বট ৩৭ ১৫৩১ ১৫৫) ১৬৭) ১৫৮) ১৬৩) 
অগন্ত্য ৮৩ ১৬৪, ১৬৬, ১৬৭, ১৭০১ ১৭১) 
অগ্নিবীণা ১৯৮ ১৭৮; ১৭৯, ১৮০) ১৮৯১ ২০১ 
অঙ্গারপণী ,১৩৭ অমল চন্দ্র হোম ২২৭ 
অজিত চক্রবর্তী ১৮ অমিত্রাক্ষর ১৬৯, ১৭৩ 
অতি পাগ্ডিত্যের উপদ্রব ২২৩ অন্বল-সম্বর|-কাব্য ১০৭, ১৬৯ 
' অনামী ১৬১ ১৬৪, ১৯৬ অরুদ্ধতী, ৮৩, ৯৮১ ১২৩ ১২৪১ ১৫০ 
অনার্ধা, ৯৮১ ১২৩, ১২৪ ১৫০১ ২০৮ অর্থ ৮৩ 
অঞ্জলি ১৬২, ১৮৯  অর্থ্যপঞ্চক ৫৮১ ৮৪ 
অন্ধকারে সমুদ্রের প্রতি ১৭১ অলিভ শ্ীনার ২১৬ 
অন্ধ শিপু ১২৬ অশোক ৮৩) ৮৫ 

অন্নদামঙল চর্ জা 
অন্নদাশঙ্কর রাস ১৯৭ 1 2 2, 10975৩11003 15850 
অপমান ১৯৩ [175 ১০৭ 
অবগ৪তা ৮৯ আকাশ-প্রদীপ ১২৭ 
অবশীম্্রনাথ ঠাকুর ২১৪ আখেরী &৮) ১২৮১ ১৪৩ 
অভয় ১২৭ আগমন ৯২২ 
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পৃষ্ঠা সংখ্যা 


আটান্নর হাষল! ১৯৭ 
আদর্শ যাত্রী ১৭১ 
আদর্শ বিয়ের কবিত1, ২১১ ৪৮, ৯৫, 

১৯৭) ১০৯)১১২ 
আধুনিক বাংল! সাহিত্য ১২, ৩৬, 


১৪৬১ ১৪৮১ ১৭৬১ ১৮৬) ১৮৭) 

২৪০১ ২৪১১ ২০৭ 
আধুনিক সাহিত্য ৮৫ 
আন্গগনেক্স আলো ১২২ 
আনন্দমঠ ১৮১ ২২৪ 
আনন্দবাজার পত্রিক। ১৮৮ 
আনারস ১০৬ 
আভিজাত্যের নির্ভর ভিত্তি ২১৮ 
আভ়্যুদয়িক ৫১) ৮৩ 
আমর ৩৭, ৭০; ১৪৯ 
আমার কৈফিয়ৎ ২০৫ 
আযাচের গান ১৭৮ 
আযুম্মতী ১৪৪, ১৬৯ 


ই 


স্০৪৫৪ 14901230592 ১৬৬১ ১৬৮ 


ইচ্ছামুক্তি ৮২, ১৩৭, ১৭৯, ১৮৪ 
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